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দশনশাস্ত্র ও দাশশীনক আলোচনার এবং অন্যান্য ইংরাজথ ও বাংলা গ্রন্থ । 








প্রথম প্রকাশ--১৯৪৭ 
দ্বিতাঁয় বর্ধিত নৃতন প্রফাশ ১৯৬৫ 


শ্রীরামক্‌্জ বেদান্ত মঠকর্তৃক 
সর্বসত্তব-সংরক্ষিত 


প্রকাশক ম্বামী আদ্যানন্দ 
আীরামকৃঞ্জ বেদান্ত মঠ 
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ হ্ট্রট | কলিকাতা ৬ 
মুদ্বক শ্রীসৌরেশ্বনাথ মিত্র, এম-এ, 
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬ 


॥ উৎসগ“॥ 


কবির স্সেহধন্যা 
শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানিকে 


এই গ্রন্থ 
উৎসর্গ কর! হোল । 


॥ ভূমিকা | 


“সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান" পূর্বে প্রকাশিত “সংগীতে ববীন্দ্রনাথ'-গ্ন্থেরই 
সম্পূর্ণরূপে বধিত নৃতন সংস্করণ । 

রবীন্দ্রনাথের গানের আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে একেবারে যে রবীন্ত্র- 
সংগীত জানি না তাও নয়। কেননা ক্ল্যাষিক্যাল গ্রুপদ খেয়ালাদি গান শিক্ষা 
এবং বিশেষভাবে সংগীতের &তিহাসিক তথ্যের গবেষণা নিয়েই কাটিয়েছি 
বহুদিন এবং এখনও এঁ গবেষণাকর্মেরই পথিক। আসলে ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের আমি ছাত্র, কিন্ত আমার পূর্নবংশের সংগীতসাধনা- 
সংস্কারই (07115, 0৪100) আমায় সংগীতসাধনায় ও গবেষণাকর্ধে 
নিয়োজিত করেছে। 

১৯২৪ ্রীষ্টাব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ বিদগ্ধ বেদাস্তী 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাঁজের সংস্পর্শে আসি এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামক্কঃ 
বেদাস্ত মঠে যোগদান করি । স্বামী বিবেকাননের গুরুজ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ ও সংগীতশিক্ষায় ও সংগীত-গবেষণায় আমায় বিশেষভাবে প্রেরাণা- 
দীপ্ত করেন এবং নিঃসংশয়েই স্বীকার করি যে, সংগীতকর্মসাফল্যে যতটুকু 
আজ অগ্রসর হয়েছি তার কারণ একমাত্র স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরই 
সযত্ব-প্রেরণা এবং অসামান্ত করুণা ও স্নেহ। 

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার তিনবার মাত্র 
হয়েছিল এবং আমায় বিমুগ্ধ করেছিল তার অসাধারণ সংগীত, সাহিত্য 
ও কবিতা-মাধূর্য এবং সর্বোপরি তার মহিমময় বিরাট ব্যক্তিত্ব। সেই 
সৌম্য-শান্ত-ল্সিপ্ধ কান্তিবিশিষ্ট দীর্ধায়তন মানুষটিকে তাই আজও আমি 
ভুলিনি এবং ভুলিনি বলেই তার সংগীত-আলোচনার উপকরণগুলি সংগ্রহ 
ক'রে ওুপপত্তিক, এতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণযুক্ত এই রবীন্দ্রসংগীতের 
গ্রন্থ রচনা,করেছি। 

রবীন্দ্রসংগীতের উপাদানসম্দ্ধ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা] করেছেন বাঁঙলার' 
বিদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞেরা, কিন্ত সে সকল রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থে মরমী 
কবির জীবনদর্শনের পরিচয় পাই খুব কমই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রস্থের 


ক্ষেতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য ও সাহিত্য-রচনার সঙ্গে সংগীতের 
ভাবতত্বেরও আলোচন! করেছেন অনেকে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সাধনাক্ষেত্রে 
শিল্পীজীবনে সেই সংগীতদর্শনতত্বের আলোচনা ও সমাদরের নিদর্শন পাই 
নিতাস্ত অল্প। অথচ রবীন্দ্র-জীবনসাধনা-মস্থনজাত তত্বনির্যাস রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিটি গানে, প্রতিটি কবিতায় ও প্রতিটি রচনার মধ্যেই নিগুঢ়ভাবে 
নিহিত। ববীন্দ্রসংগীতের রূপায়নে তাই শ্বরশিল্পীর মন অবগাহন কর! উচিত 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানের মর্মকথা ও ভাবতত্বের পুণ্যসলিলে। প্রতিটি 
গানের মপিরেখায় কবির জীবনরসেরই আছে সঞ্চয় ও পরিচয় এবং সবরের 
প্রেরণায় স্পন্দিত ও প্রাণবান হোলে কবি-মনেরই নিগুঢট কথা এবং 
কবির জীবনসাধনা প্রচ্চিফলিত হবে চাক্ষুষভাবে। স্থরশিল্পী তাই অবহিত 
হবেন কবির জীবন-উপলব্ধির তত্বনির্দেশ এবং কথা ও সবরের যুগ্মপ্রতিফলন 
অভিষিক্ত হবে রবীন্দ্রনাথেরই গানতত্বে ও জীবনতত্বরসে | নচেৎ রবীন্্- 
সংগীতের প্রতিফলন হবে অসারতায় পর্যব্যসিত | 

- তাই রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র দিকের আলোচনা! করেছি তার সাহিত্য, 
কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও সংগীতের দিকে দৃষ্টি রেখে । তাছাড়া 
বিশেষভাবে আলোচন! করার চেষ্টা করেছি তার সংগীতে নিহিত দর্শনতত্ব 
ও জীবনদর্শনের মর্নরকথা । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র বিশ্বেরই 
অন্তরাত্ার নিবিড় উপলব্ধি । “রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে তার 
জীবনদর্শন-সম্পর্কে আলোচনা করেছি একনিষ্ভাবে। মিষ্টার টমসন তার 
1957507077061)708076 (72086 275 1)7079415)-গ্রন্থে কবির জীবনদর্শনের 
মূলতত্ব-সম্পর্কে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের দর্শনানুভূতি হোল “& 9০৫০ 210 
10610792066 0010072)9171010 51101) 0090. 1000 $/101010 0৩ 01521) 706৮568 
(5611770 170615৩0% (9, 118) | ডক্টর সর্বপলী রাধাকৃষ্ণ 779 72781959779 
6 182016710707504 708016-গ্রন্থে কবির জীবনাদর্শনের পরিচয়প্রসঙগে 
বলেছেন--"2 5181) ০£ 005 5০০] 19016] 0020 2 15250060.8০০০00 
০? 100602001)53103 ) 20 200009191)616 12056 0020 2 393008 ০0৫ 
00701050175 (6.6) অর্থাৎ তার মতে, বৌদ্ধিক বিচারের গণ্ভীকে 
অতিক্রম ক'রে দিব্যানুভূতির জ্ঞানন্ূপই হোল রবীন্দ্রনাথের ভাবতত্ব , 


॥/০ 


বা জীবনদর্শন। অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায় এ' প্রসঙ্গে বলেছেন £ “7১৩ 
4130501906১ 20০01077600 0৩ [০9619 001)62185 01)80%63১ 1১0 0063 
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প্রকৃতপক্ষে ববীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্ধানৃভূতির কবি। ধর্সও ছিল তার 
কবির ধর্ম। সাহিত্য, নাটক, গল্প, সংগীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের তিনি 
রচয়িতা এবং সকলগুলির মধ্যে অন্তনিবি্ট তার সচল কবিদৃষ্টির 
অনুভূতি । ড্র রাধাকঞ্ণ তাই 77৪ 42721950779 ০ 12887707079 
102০76-গ্রন্থে বলেছেন £ ৮176 0০০6 %/0151)109 000. 83 036 51917 ০01 
16205 %131]5 01706 [0111990191)61 19293 10158)0100886 0০ 0০9 23 0০ 
1092] ০1 0:00), 00110901017% 15 06 66000015 ০1 0961) 1011৩ 00০9০0% 
13 56 51)7105 011962509, 0156 600 216 2506 010095605 23 (0৮ 15 
0০20 800 196900 ?3 0০০৮১ (0,760) রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের 
মর্নকথাও তাই। মিঃ বামার, আগারহিল্‌, ডঃ স্বরেন্ত্রনাথ দাশওঞজ এবং 
আরও অনেকে রবীন্দ্রনাথকে “মিস্টিক' বা মরমীয়া বলে বর্ণনা করেছেন। 
সে যাই হোক, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতাঁলির কবিতা বা গানের 
প্রতিটি ছন্দে অন্তশিহিত রয়েছে কবির জীবনদর্শনের মর্মকথা। প্লেটো, 
আযাবিষ্টোটেল, হেরাক্লিটাস, কিংবা কান্ট, হেগেল, শেলিউ, ফিকে, 
সোপেনহাওয়ার, কিংবা ব্র্যাডলি, বোসাঙ্কে, বেগ্গসৌ, ক্রোচেঃ কিংব! শঙ্কর, 
রামানুজ, মধ্ব, নিশ্বার্ক প্রভৃতির বিচিত্র বিচারশৈলীযুক্ত দর্শনধারার 
প্রতিফলন তার জীবনদর্শন নয়, পরস্ত সরল স্বচ্ছ বাস্তব ও সচল অনুভূতিকে 
নিয়েই তার দর্শন সার্থক। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংগীতসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র পরিবেশে ও 
ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যে সকল আলোচনা করেছিলেন মোটামুটি 
তাঁদের একত্র সন্নিবেশ করেছি “রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধ-সমীক্ষা” নাম দিয়ে। 
তাছাড়। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ভাবতত্ব ব৷ দর্শনতত্ব ব্যতীত বিভিন্ন 
বিষয়ের জন্ত যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি সেগুলি হোল £ | 
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[01 5০ 09010810091 52519507779 ০1 796%7,0707004% 
702079 ; 


[০2 8007 09008] [৪92 (৪) ?%6 2751959) ০1 
£10621%0767061) ১ 
(3) €07%/67790767) 110501% 12171030177975 € 1947 )) 


১901] 73200055418 17267000501 £0 20207515119 365057 


91000003092 5 22678070728 282976 (42061 0780 
10707770898 ) ১ 


রবীন্দ্রনাথ £ “জীবনস্থৃতি?, 

ক £ "শান্তিনিকেতন" 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী £ কে) “রবীন্দ্রসংগীতের ব্রিবেণীসঙ্গম” ; 
(খ) “রবীন্দ্রশ্বতি' ( ১৩৬৭ ) 
অজিতকুমার চক্রবর্তী £ “কাব্য-পরিক্রমা” (২য় সংস্করণ, ১৩৪০); 
চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ “এরবি-রশ্মি' (১ম ও ২য় ভাগ); 
ডক্টর শ্রীনীহাররগ্ন রায় £ “রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা” (১৯৪১) ১ 
অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাঁথ বিশী £ “রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ” (১ম ও ২য় খণ্ড); 
ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ (ক) রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রম! ও 
(খ) “বাঙলার বাউল'; 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ “রবীন্দ্রজীবনী', (১ম-৪র্থ খণ্ড)? 
শ্রীহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় £ এবীন্দ্র-দর্শন' (২য় সংস্করণ )) 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত “রবীন্দ্র-রচনাবলী' (১ম-১৪শ 
খণ্ড); 
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ £ “রকীন্দ্রসংগীত' ; 
অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; (ক) কথ! ও স্বর" ; (খ) বর 
ও সংগতি"; (গ) বক্তব্য"; 
শ্ীপ্রফুল্পকুমার দাস £ 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' €( ১ম ও ২য় ভাগ ); 
শ্রীসৌমেক্দ্রনাথ ঠাকুর £ “রবীন্দ্রনাথের গান? € ১৩৫৯) + 
শ্্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা £ “রবীন্ত্র-সংগীতের ধারা” (২য় সংস্করণ )) 
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২৩। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীষেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ 'রবীজ্- 
সংগীতের ভূমিকা”; 
২৪। শ্ত্রীর্দিলীপকুমার রায় £ “সাঙ্গীতিকী' ; 
২ | গীতবিতান বাধিকী' (১৩৫০); ৃ 
২৬। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মঞ্জুমদার : রবীন্ত্র-সাহিত্যে পদাবলীতর 
স্কান” ( ১৩৬৮); 
২৭| ডক্টর শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায় : “দ্বিজেন্দ্রলাল : কৰি ও নাট্যকার” (১৯৬০); 
২৮। ডক্টর শ্রীস্বকুমার সেন £ “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম ও ওয় 
ভাগ )। 
এবং আরে! বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত “রবীন্দ্রসংগীত'-সম্পর্কে 
প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, “রবীন্ত্রসংগীত- 
নিবন্ধসমীক্ষা'-আলোচনায় আমি বিশেষভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক 
প্রকাশিত “রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র সাহায্য গ্রহণ করেছি এজন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ! “রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের 
প্রভাব' আলোচনায় নানাশান্ত্পারগ ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার- 
লিখিত “রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্বান'-গ্রন্থের যথেষ্টভাবে সহায়তা নিয়েছি, 
তজ্ঞন্য শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদারের নিকট কৃতজ্ঞ। এ+ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, “রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাৰলীসাহিত্যের প্রভাব আলোচনাংশে “পদাবলী- 
সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (১ম) রচনাটি শ্রীমতী মীরা মিত্রের লেখা, শ্রীরামকৃষ্ণ 
বেদান্ত মঠ-পরিচালিত “বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত। এ রচনাটি 
তার অনুমতি অনুসারে সামান্ত পরিশুদ্ধ ক'রে এগগ্রন্থে প্রকাশ করেছি। 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে (২য় পরিশেঞ্ে ) প্রকাশিত “রবীন্দ্রসংগীত-সমীক্ষা" প্রবন্ধ 
শ্রাবীরেন্দ্রনাথ সরকার-কর্তৃক লিখিত এবং “হরধুনী'-পত্রিকায় ( ১ম সংখ্যা, 
বৈশাখ, ১৩৭২ পৃঃ ৪৯-৫৬) প্রকাশিত । তার অনুমতি অনুসারে কিছুটা 
অংশ বাদ দিয়ে এ' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। স্বতরাং শ্রীমতী মীরা মিত্র 
ও শ্রীধীরেন্্রনাথ সরকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আমার 
গুরুভ্রাতা ও হৃদ শ্রীআাণডুতোষ ঘোষ, এম. এ. এই গ্রন্থের পাওুলিপির 
বু অংশ সযত্বে সংশোধন ক'রে দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য ক'রে আমাক 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 
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গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গী ও বূপায়ন একটু নৃতন ধরনের এবং আলোচনামূলক। 
রবীন্দ্রসংগীতের সমালোচনা করার উদ্দেশ্টে এ" গ্রন্থ লেখা নয়, সর্বতোমুখী 
প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের সংগীত, সংগীত-প্রবন্ধ ও সংগীত-আলোচন! 
ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কী পরিমাণে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে মহিমময় 
হয়েছে ত1 দেখানোই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রূপায়ন 
প্রচলিত ক্ল্যাসিক্যাল ও দেশীয় সংগীতধারা থেকে কিছুটা পৃথক হোলেও 
অভিনব এবং ভারতীয় সংগীতের ভাগারে অমূল্য রত্ব। ভারতীয় সংগীতের 
আলোচনাক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ত্বষ্ঠু আলোচনার যে একটি স্থান ও 
উপযোগিতা আছে তা সর্বতোভাবে স্বীকার্ধ। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা * জানাই শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীরামানন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থের হ্থষঠু ও মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপট অঙ্কন করার জন্য 
এবং কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীমান্‌ স্থকান্ত রায়কে এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য 
রবীন্দ্রনাথের একটি নৃতন, আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে । 


শ্রীবামকৃ্ণ বেদান্ত মঠ 


১৯ বি, রাজ! রা'জকৃ্ স্ট্রাট 
কিলিরতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


১ল] ডিসেশ্বব, ১৯৬৫ 


॥ সূচীপত্র ॥ 


বিষয় 5 পচ্ঠো 

ভূমিক! ক ৪৪৪ ৪৪ |) ০----৮০ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

১৪ পূর্বাভাস ॥ ১০১৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রবীম্দ্সংগশতের উৎস-সন্ধানে, ২-৭- _রবীশ্্রংগপতের বিকাশ, রহপরেখা ও ক্রম- 
বিবর্তন, ৭-১০--রবীন্দ্রসংগগতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য, ১০-১৩ 

২॥ রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত ॥ * ১৪--৪১ 
কবির ধর্ম) ১৪--স্বভাব-কবি রবীন্দ্রনাথ, ১৫--বিরাট বিস্তৃত রবশম্ব্সংগণতের 
পরিধি, ১৫-১৬--রবীন্্রনাথ সৃষ্টিপথের পথিক, ১৬--কথা ও সুর, ১৭--কথা 
ও সর-সম্পর্কে রবান্দ্নাথ, ১৮-১৯-_রবাশ্বসংগীতে মিশ্রণের কাজ। ১৯-- 
সংগীত-শিক্ষা ও গান-রচনা-সম্পর্কে রবান্্রনাথ, ১৯-২০- রবান্-জবনের 
গোড়ার কথা, ২০--আদিযুগের গানপ্রকৃতিঃ ২০-২১--নৃতনের পথে রবীশ্ব- 
সংগধত, ২১-২২--মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির ধারক রবন্দ্রনাথ, ২২-২৩-_সংগশতে 
পরিবতন, ২৩-২৪-_রবান্্রনাথের চোখে রাগ, ২৪-২৫-নবজাগরণের সমারোহ, 
২৫-__উন্মলিন ও নিমলনধমণ ভারতায রাগ, ২৫-২৬--রাগ-রাগিণণর ভাব ও 
আবেদন, ২৬-২৭--সংগীত ও ভাব” ২৭--শিষ্পীর চেতনাভাব, ২৮- ছন্দ ও 
তালের উপযোগিতা, ২৮-_ছন্দ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, ২৮-২৯--লয়-সম্পর্কে 
রবান্দ্রনাথ, ২৯--সংগণীতে ভাবের স্থান, ৩০-- রবীন্দ্রসংগণীতে তাল, ৩১. রবাশ্ব- 
নাথ সুর ও রাগ-মিশ্রণের রাজা, ৩২--ভারতাঁষ ও পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনায় 
রবন্দ্নাথ, ৩৩-৩৪- আইরিশ, স্বচ ও ইংরেজ গান-সম্বঞ্ধে রবীন্দ্রনাথ, ৩৫. 
“কবি-কাহিনখ'-প্রসঙ্গে আ্ীপ্রভাতবাবুঃ ৩৫-৩৬-_ বিলেতি সুরের মিশ্রণে দ্বিজেশ্দ- 
লাল ও রবীন্দ্রনাথ, ৩৬-৩৭--কান্তকবি রজনাকাস্ত, ৩৭--অতুলপ্রসাদ, ৩৮-- 
নজরুল ইসলাম, ৩৮-৩৯-_দেশের প্রন্ডি রবধন্্রনাথের দরদ, ৪০-- রবাশ্নাথের 
গানের বৈশিষ্ট্য, ৪০-৪১ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


৩ ॥ রবীজ্্সংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ॥ ২৪--৬২ 
রবশ্মনাথের কাব্যপ্রবাহে বিভিন্ন চিস্তাম্তর) ৪২--ভাঙাগোকার দ্বন্বশ্োত) ৪২৪৩ 
-গান-রচনার কাজে রবীশ্্নাথ। ৪৩-ক্ল্যাপিক্যাল সংগীতের বিকাশ, ৪£-- 
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বাংলাগানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, ৪৪-৪৫-_হিম্দুস্তানশ 
সংগীতসৃষ্টি-সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ, ৪৫-৪৬--নবসৃস্টির রহপায়ন, ৪৭-_রবীন্ৃ- 
নাথের রচনার প্রথম সুরের গান, ৪৭-৮-- দ্বিতীয় স্তরের রচনা, ৪৮-_সংগীত- 
রচনায় বিপ্বোহ-সৃষ্টি, ৪৯-৬০--গণতিনাট্যের প্রয়োজনে গানের জন্ম, &১-- 
তৃতীয় স্তরের গান, ৫&১- চতুর্থ স্তরের গান, &১-৫২-নবসৃষ্টির যুগে 
“চিত্রাঙ্গদা”&২--গীতি-রচনার পঞ্চম স্তর, &৩--বিভিন্ন রটনাস্তর-সম্পকে বিভিন্ন 
গ্রন্থকারের অিমত, &৩-৫৪--রবান্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ৫&&--কবির রচনায় 
নৃতনতা, &৫-৫৬-_রবীন্দ্রংগীতের সাবজনীনতা, ৫৭, রবাম্্নাথের গানে 
মনুষ্য-জীবনের চাক্ষুষ পরিচয়, ৫৮--সুরেশ্ত্রনাথ মজুমদার ও রব শ্্রনাথ, ৫৮-৫৯ 
_নৃত্য-প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতন, ৬০--“নটরাজ+-খতুরঞ্গশালার সৃষ্টি, ৬১-- 
রবাম্দ্রসাহিত্যের ভাষ্যকার শ্রদ্ধেয প্রভাতবাবু, ৬১-৬২ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
৪ ॥ গ্রুবপদ-ধামার গানি এবং রবীন্দ্রনাথ ॥ ৬৩--৭২ 


ধুবপদ্রগান-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, ৬৩-জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সংগীত- 
পরিবেশ, ৬৩-৬৪-_গঙ্গাতীর**প্রসঙ্চে রবীন্দ্রনাথ, ৬৪- বিষ্ণু চক্রবতাঁ ও 
শ্রীকণ্ঠ সিংহ, ৬৫-_যদুভট্ট-সম্বন্ধে রবীশ্্নাথ, ৬৫-_কথা ও সমর, ৬৬--সংগণতে 
ঘরোয়াণা বা ঘরাণা, ৬৬-৬৭--রবীন্দ্রপংগীতে বিষ্ুপুরের প্রভাব ৬৮--কবি- 
রচিত ধূবপদগান--চৌতাল, ৬৯-_ধামার-গান, ৭১-_প্রুবপদগানের উৎস, ৭২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
৫ ॥ স্বদেশীগান, ৰাউল ও কীর্ভন-রচনায় রবীক্্নাথ । ৭৩--৮৯ 


স্বদেশশ সংগণত-_বাউল-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, ৭৩--স্বদেশশগান-সম্বন্ধে 
শ্রীপ্রভাতবাব:, ৭৩-৭৪--বাউলগান কর্তনের চেয়ে প্রাচীন,৭৫- চণ্ডী দাসপ্রসঙ্গ, 
৭৫-_প্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমের সাধক, ৭৬-_-“বাউল”-এর অর্থ: ও তত্ত্ব, ৭৬-৭৭ 
বাউল-সম্বন্ধে রবন্দ্রনাথ, ৭৮-৭৯--বাউলগানের সৃষ্টিরহস্য, ৭৯-৮০-বৈষবমত 
ও রবীশ্নাথ, ৮০_হারামণি ও রবীন্দ্রনাথ, ৮-বাউলদের ধর্ম-সম্বন্ধে 
রবধন্দ্নাথ, ৮১--বজেন্্বমাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ, ৮১-৮২--বাউলগান ও 
বাঙলাদেশ, ৮৩-_কীর্তনের ধারা, ৮৩-৮৪-_কার্তনগানের উৎস; ৮৪-_কীর্তন- 
গান-সম্বন্ধে রবশশ্দ্নাথ, ৮৪-৮৫-_দিলশপকুমার রায়ের সঙ্গে কীতন-সম্পর্কে 
কবির আলোচনা, ৮৫-৮৬--কীর্তন ও রবীন্্নাথ, ৮৬-৮৭-_কীত'“নগানে রবাশ্দব- 
নাথের আখোর যোজনা, ৮৮ 


৮৪/৩ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
৬॥ রবীজ্জমসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষ। ॥ ৯০--১২১ 


রবিচ্ছায়া” ও রবীন্দ্রনাথ, ৯০--সংগণত ও ভাব, ৯১--সংগণতের প্রাণবস্তু রাগ- 
রাগিণণ, ৯২-৯৩--রবান্দ্রসংগীতে ভাবের সাথকতায় রুবীন্দ্রনাথ, ৯৪-_তাল- 
সম্পকে রবীন্দ্রনাথ, ৯৫--সংগণীতে ভাব ও রস, *৬--সংগশতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ, ৯৭-৯৮- হার্বাট স্পেম্সার ও সংগখত, ৯৮-৯৯- সংগত ও কবিতা, 
১০০-_সংগীতের মুক্তি) ১০০-১০১--“রাগ”-শব্দ ও রবীন্দ্রনাথ, ১০১-১০২--- 
ংগীতে বাঁধন-কষণ সম্পকে রবাশ্্রনাথ, ১০২-১০৩-_সংক্্স স্বর শ্রুৃতি-সম্বন্ধে 
রবীশ্বনাথ, ১০৩-১০৪-_বাংলা সংগণতের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে রব"ন্দ্রনাথ, ১০৪- 
১০৬--ছন্দ ও তাল, ১০৭--সংগীতে জাীবন-সত্য, ১০৭-১০৮--আমাদের 
সংগণত”-নিবন্ধ, ১০৮-_বিষ্ণু চক্রবতণ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ, ১০৯--সংগণতের কাব্য- 
মাধুয+ ১০৯-১১০-_রবান্দ্রনাথের সাহিত্য বসসমদ্ধ। ১১১--পর্দাবলীর “পদ” 
১১২-_বাংলার সুর ও সাহিত্য, ১১৩-_প্রাচীনপন্থদের সম্পকে রবান্দ্নাথ, 
১১৩--সংগতে কাব্য ও অথ ১১৪-বৈদিক: যুগের গান, ১১৪-১১৪-- 
ংগণতের সার্থক বিচার ও রবাশ্বনাথ, ১১৬ কথা ও সুরের মৈত্রী, ১১৭ 
সুর ও সংগাঁতি, ১১৭-_-তানসেন, বৈজু বাওযা প্রভৃতির গান-নিদর্শন, ১১৯-১১৯ 
তানসেন-সম্পকে রবীন্দ্রনাথ, ১১৯--সংগণীতে আদর্শ ১২০-১২১ 


সপ্তম পত্রি(চ্ছদ 
৭॥ রূবীন্দ্রসংগীতে কণ্ঠ ও স্বর-সাধনা ॥ ১২২--১২৫ 
শিক্ষামাত্রই সাধনা-সাপেক্ষ, ১২২-_সংগশতকম“ও সাধন-সাপেক্ষ, ১২২ কণ্ঠ" 


সৌকযণ, ১২৩-_রবীশ্বসংগশতের বেলাযও কম্ঠ-সাধনা, ১২৪--সংগীতের সমু 
রুপাবনে কণ্ঠপাধনা সাহায্য করে, ১২৫ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
৮ ॥ রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তাল-প্রসঙ্গ ॥ ১২৬--১৩২ 


ছন্দ, কবিতা ও গান, ১.৬--ছন্দের সার্থকতা» ১ ৬-১২৭-- রবন্দ্রসংগণতে 
রাগরহপের বৈশিষ্ট্য, ১২৭-১২৮-বেহাগের বিকাশ, ১২৭--তৈরবের বিকাশ, 
১২৭--বসম্তের বিকাশ, ১২৭-১২৮- পুরবী পুরবাঁর বিকাশ, ১২৮- রামকেলশর 
বিকাশ) ১২৮--সংগীতে মতভেদ, ১২৮--তালের অর্থ) ১২৯--বিভিম্ন তালের 
মাত্রা ও বোলের পরিচয়, ১২৯-১৩২- গতি ও লয়, ১৩৩ 


১৯৯ 


নব্রস পরিচ্ছেদ 
৯ ॥ রবীজ্দরসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ॥ ১৩৩--১৪৬ 


শ্রেণী-নিরদেশের সার্থকতা, ১৩৩-_গানের গান ও অমিয় চক্রবতাঁ, ১৩৪--পহজা 
ও প্রেম। ১৩৫--দ্বিজেন্্লাল রায় টপংখেয়ালের প্রবর্তক নন, ১৩৬-১৩৭ -- 
রবশন্বসংগশতে রাগ ও তাল-নাম, ১৩৯-১৪০-_ঘরাণা-শব্দের অথ ১৩৯-১৪০-- 
ধ্ুবপদ-প্রকৃতির গান, ১৪১-১৪২-- বিচিত্র তালের গান, ১৪২- হিন্দুস্তান ও 
রবান্দ্নাথ-রচিত গানের পাশাপাশি নিদ্শন, ১৪৩-১৪ ৪-_রবীম্দ্রসংগণতের 
ভাণগ্ারে অভিজাত ও দেশশ গান» ১৪৫ 


দশম পরিচ্ছেদ 
১০ ॥ রবীক্দ্রসংগীতের ধুলঢায়ণ ॥ ১৪৭--১৬১ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে সবশ্রেণর গান, ১৪৭--রবপন্্রসংগশীতের গগতরশতি 
স্বাতন্ত্র্যঃ ১৪৮--রবীন্দ্রপংগীতের শাস্ত্র-রচনা, ১৪৯ - রবীন্দ্রসংগদতের ব্যাকরণ- 
সম্পকে* ১৫০-১৫১ -শোভাবর্ধনের জন্য গান নয়, ১৬২-_গানে প্রাণের জাগরণ, 
১৫২--যাদ্একি কৌশল সংগশতে প্রযোজ্য নয, ১৫৩-_সংগণত ও ভাব-সম্পক্্ 
রবীন্দ্রনাথ, ১৫৪ --রবীন্ত্রনাথের বাল্য-পরিবেশ-সম্পরে ৫ রবীন্দ্রনাথ, ১৫৫-- 
ংগখতজশবন-সম্পরকে রবপন্দ্রনাথ, ১৬৬--রবীন্দ্রনাথের সংগঈত-সৃম্টি সাথ ক, 
১৫৭---তান'-শব্দের অথ ১৫৮-বাংলা গান-সম্পর্কে দিলশপবাবু ও রবান্দ্র- 
নাথ, ১৫৯-_শিষ্পীর স্বাধীন তা-সম্বন্ধে দিলিপবাবহ় ও রবীন্দ্রনাথ» ১৬০--৬১ 


একাদশ পত্রিচ্ছেদ 
১১ ॥ রবীক্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিতের প্রন্ভাব ॥ ১৬২--১৮৩ 


(ক) পদাবলীসাহিত্য ও রবীক্দ্রনাথ £ 

ভানুদ্সিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৬২-বিভিন্ন বৈষ্ব-পদকতশদের পদের সহিত 
রবান্দ্রনাথ-রঠ্িত পদের তুলনা, ১৬৩-১৭১-_বৈষ্ব-সাহিত্যে ক্ষুদ্বত্ববোধের অভাব 
১৭২--কৃঞ্চ ও রাধার ভাব, ১৭২-_ভানুসিংহের পদাবলশীতে কাব্যধারা, ১৭৩ 


খে)-গীতাঞ্জজি-গাতিমাল্য-গাঁতালি ও বৈষ্ঞব-পদাবলী £ 

রবধন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই পদাবলখ-সাহিত্যের অনরাগশ, ১৭৪-১৭৫-_-এই 
নিদ্রশন-সম্বন্ধে রবান্দ্রনাথঃ ১৭৫-_আ্রীচৈতন্যধম “সম্বন্ধে: রবশন্দ্রনাথ, ১৭৬--- 
বৈষ্ণব-সাধনা ও রবশন্ত্রনাথের ভাব-সাধনা, ১৭৭--ডক্টর শ্রীবিজন বিহার 
মজুমদারের মন্তব্য, ১৭৯--৮২-গীতাঞ্জলী--গীতিমাল্য-গীতালির অধিকাংশ 
গানে বৈষ্ব-সাহিত্যের প্রভাব ১৮১-১৮৩ 





১/৩ 


দ্বাদশ পরিচ্ছদ 
১২ ॥ নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীজ্নাথ ॥ ১৮৪--১৯৮ 


নাটকের উদ্দেশ্যে নাটকীয় সংগত, ১৮৪-_বাংলা নাটকে নাট্যসংগশতের 
যোজনা ১৮৪-১৮৬--গিরিশচন্দ্ব ও নাট্যসংগশত, ১৮৫--রবান্দ্রনাথের শ্যামা? 
নাটকে নাট্যসংগীত, ১৮৬--রাজা ও রাণী+-নাটকে সংগীত ১৮৭--বিসর্জন”- 
নাটকে সংগীত, ১৮৮- শারদোৎ্সবে সংগীত, ১৮৯--রাজা'-নাটকে সংগীত, 
১০৯-১৯১--ফাজ্গুণী”নাটকে সংগীত, ১৯১--চিরকুমার সভা-নাটকে 
সংস্কৃত পদের বাংলা অনুবাদ, ১৯২-১৯৪-_শোধবোধ”-নাটকে সংগীত, ১৯৪ 
--নটর পুজা-য় সংগশত, ১৯৫--পরিত্রাণ'-নাটকে সংগীত, ১৯৫--তপতী' 
নাটকে সংগশত, ১৯৬-১৯৮ 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
১৩ ॥ রবীজ্মসংগীতের মর্ম বোধ ও আদর্শ ॥ ১৯৯--:২১০ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক-শিল্প-শিক্ষা তাঁর জীবনমন্থনজাত অমৃত-নিযণাস, ১৯৯ 
_-ডক্টর শরীনীহাররঞ্জন রাষ কবি-মানস-সম্পকেণ ১৯৯--কবির কৌতুকমন্কী 
অন্তর্যামী, ২০০--কবির ঈশ্বরবোধ-সম্পকে আজতকুমার চক্রবতর্ণ, ২০১-- 
রবখন্দ্রনাথের জধবনদেবতাতত্তর, ২০১--কবি-সম্পে অধ্যাপক প্রীপ্রমথনাথ বিশশ 
২০২--ধিম+-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, ২০৩--সংগীতের আদর্শ মহৎ ২০৩--সুরের 
মাঝে শিল্পীর সত্তা, ২০৪--বিশ্বসংগগতঅম্টার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ, ২০৫-- 
সীমার মাঝে অসীম, ২০৬-লগলাবাদশী রবীন্দ্রনাথ, ২০৬--নবীন উষার 
আলোকেই বিশ্বের গভীর অন্ধকার অপসারিত হয, ২০৭-_দেবতার আনন্দমিলন, 
২০৮--রপের মধ্য দিযে অরুপের সন্ধান, ২০৯-_ রবীন্দ্রনাথ সংগীতপিয়ামী, 
২০৯ "রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর জীবন-সাধনার গান: ২১০ 


চতর্দশ পরিচ্ছেদ 
১৪॥ রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকত। ॥ ২১১--২৭৪ 


দশন”শব্দের সাথকতা, ২১১-- সংগীতে দশনের সাথ কিতা হোল সংগশতের প্রাণ- 
পুরুষকে জাগ্রত করা, ২১১-- রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত দিব্যানূভহতিঃ ২১২-২১৪ 
_ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, ২১৪-২২৫-_জীবন-নদীর দুই তাঁর, ২১৫--কবি 
তাঁর জবনদেবতার নিকটতম, ২১৩-২১৪--কৌতুকময়শ জীবনদেবতার স্বরুপ, . 
২১৭-২১৮-_জীবনদেবতা কবির অরৃশ্য চালক, ২১৮--নিরুদ্দেশ যাত্রা”, ২১৯- 
২২০--কবির অতপন্দ্রিয় জীবনবোধ, ২২০-২২১--কবির মুক্তির স্বরূপ, ২২১-- 
খ 


টু 
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কবিতায় জশবনতত্তের আভাস, ২২২--দ্ৈতপীলায় আনন্দ; ২২৩-_গাঁতাঞ্জলিতে 
তিনটি সাধনস্তর, ২২৪-২২৫-_-ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য-কতক গাত্াঞ্জলির 
গান ও কবিতার ভাবধারার পাঁচটি বিভাগ, ২২৬--গণতিমাল্য ও গাঁতালির 
মধ্যেও বিভাগ, ২২৬--শীতাঞ্ুজির ভাবতত্ব, ২২৬-_গাতাঞ্জলি-সম্পর্কে 
আচার্য ব্রজেম্্নাথ শীল, ২২৭-২২৮--আমার মাথা নত করে দাও হে', ২২৮-- 
ক্ষুদ্র অহং-এর বিলোপসাধন, ২২৯--'আমারে যেন না করি প্রচার', ২৩০. 
“কত অজানারে জানাইলে তুমি”, ২৩১--'তোমারে জািলে নাহি কেহ পর, 
২৩১-২৩২--পপ্রেমে প্রাণে গানে”, ২৩২-'আনন্দেরই সাগর থেকে", ২৩২-২৩৩-- 
“লেগেছে অমল ধবল পালে” ২৩৩--জগবনদেবতা হানি-কান্নার ধন,২৩৩-_ প্রাণ 
কবিতা, ২৩৪--“মেঘের পরে মেঘ জমেছে”, ২৩৬- কোথায় আলো, কোথায় 
ওরে আলো", ২৩৫-১৩৬ -“গগনতলে গিয়েছে মেঘে ভরি?) ২৩৬--'আজি 
শ্রাবণ-ঘন-গহণ-মোহে'১ ২৩৭--'আধাঢ-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল? ২৩৭-- আজি ঝড়ের 
রাতে তোমার অভিসার+, ২৩৭--"আজি বারি ঝরে ঝরে ঝর ঝর”, ২৩৭-- এসো 
হে, এসো সজল ঘন”, ২৩৮--"আমার মিলন লাগি তুমি”, ২৩৯--নিশার স্বপন 
ছুটল রে+ ২৪০-_বন্ধনই কারাগার, ২৪১--সীমার মাঝে অসীম তুমি?” ২৪১-- 
“তাই তোমার আনন্দ আমার পর, ২৪১--বিম্বপ্রকৃতির লশলারুপ, ২৪২-- 
“বৈরাগ্য-লাধনে মুক্তি, সে আমার নয়”, ২৪৩--'তোমায় আমায় মিলন হবে 
বলে” ২৪৩--শারোদৎসবে কাব, ২৪৪--“হেথা যে গান গাইতে আসা আমার' 
২৪৪-২৪৫-__তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও", ২৪৫-_'এসেছিল নীরব রাতে; ২৪৬ 
_ এবি"্ব যখন শিপ্দামগন”, ২৪৬--এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে", ২৪৭-- গায়ে 
আমার পুলক লাগে", ২৪৭-এসেছি তোমারে, হে নাথ পরাতে রাখি”? ২৪৮ 
_ মিলনের জন্যেই বিচ্ছেদ, ২৪৮--“ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর',-২৪৯--আজি 
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে” ২৪০-_তব সিংহাসনের আসন হতে”; ২৫০--জাবন যখন 
শুকায়ে যায়”, ২৫০--এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে', ২৫০ 
'তুমি এবার আমায়, লহো” ২৫১--তোরা শর্খনস নিকি শুনিস নি তার পায়ের 
ধ্বনি” ২৫১-কবে আমি বাহির হলেম', ২৫২-_কবি দহঃখ-বেদনার কবি, ২৫৩ 
- “বজ্র তোমার বাজে বাঁশি”, ২৩--উপনিষৎ, বৈষ্ণব-সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের 
সাধনা, ২৫৪-২৫৫--৫তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর? ২৫৫--“বিশ্বসাথে 
যোগে যেথায় বিহার” ২৬৫--“কত শরৎ-বসম্ত-রাত? ২৫৬79191002] 0010199 
২৪৬-_এীঁড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী-রথে” ২৫৭--“ভজন-পুজন-সাধন-আরাধনা', 
২৫৭-_কবির ভগবান কৌতুকময়শ জশবনদেবতা, ২৫৮--“মনে কার এইখানে 
শেষ" ২৫৮--শেষের মধ্যে অশেষ আছে”, ২৯-গীতিমাল্যে দর্শনতস্ব, 
২$১-২৬৬--উপটিষৎ, বৈষ্ঞব-সাধনা ও রবাশ্তনাথের সাধনতত্বের তুলনা, 
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২৬০-২৬১---ওহে অস্তরতম”, ২৬১--এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ') ২৬২- 
“তাসান” গান, ২৬৩--এই জীবনের আলোকেতে', ২৬৩--'দাঁড়য়ে আছ তুষি 
আমার গানের ওপারে” ২৬৪--তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে; ২৬৪ 
--কেন তোমরা আমায় ডাক, ২৬৫--দেহ+-কবিতা, ২৬৫-_-এই লিন? স্গ্গ 
তব”, ২৬৫-_গ্লীতালির গানতত্ত্ব, ২৬৬-_আত্ম-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ, ২৬৭--পথের 
গান” ২৬৭-_পান্থ তুমি, পাসুজনের সখা হে” ২৬৮-_এপ্্রসঞ্চে ডক্টর উপেন্নাথ 
ভট্টাচার্য ২৬৯--'আমি পথিক, পথ আমারি সাথি” ২৬৯--বাহির হলেম কবে 
সে নাই মনে" ২৭০--'সোনার তরখ+-রচনা, ২৭০--সাথি+-কবিতা, ২৭১ 
প্রকৃতির পরিশোধ” ২৭১--পুনরাবর্তন'-কবিতা, ২৭১-- ক্লান্তি আমায় ক্ষমা 
করো প্রভু” ২৭২--আগমনীর গান” ২৭২-২৭৩--ভেঙ্ছে দুয়ার এসেছ 
জ্যোতির্ময়”, ২৭৩- অখণ্ড ও খণ্ড, পর্ণ ও অপ্ণ রুপ, ২৭৩--ডঃ সংরেম্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত মিষ্টিসিজমৃ-সম্পকে? ২৭৪--“সাহিত্যের পথে" ও রবীন্দ্রনাথ, ২৭৪-- 
সমগ্রতার অনুভহতি, ২৭৪ 


॥ উপসংহার ॥ ২৭৫--২৭৬ 


ংগীত ও তদানীত্তন ব্রাহ্মঘমাজের রুচি, ২৭৫--অজিতকুমার চক্রবত1, ধম" 
ংগণত-সম্পকে? ২৭৫-_গানের ভিতর দিয়ে" ২৭৬ 


প্রথম পরিশিষ্ট 


॥ রবীন্দ্রনাথ ও ফকীর লালন শাহ. ॥ ২৭৭-- ২৮২ 


বাউলগান বাঙলার নিজস্ব সম্পদ, ২৭৭--“হারমণি'-র ভৃতমিকাষ রবশন্দ্রনাথ, ২৭৭ 
--?কোথায পাব তারে” ২৭৭--ফকির লালন শাহ, ২৮৮-_-ডক্র উপেন্দ্নাথ 
ভট্টাচায লালন শাহ--সম্পকেণ ২৭৮--বাউলের চার ভাগ ২৭৮-২৭৯--শ্রদ্ধেয় 
ক্ষিতিমোহন সেন ও বাঙলার বাউল ২৭৯-_ ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ও বাউল- 
কবি, ২৭৯-খাঁচার ভিতর অচিন পাখণ”) ২৭৯-_বাঙলায় বাউলগানের প্রচার ও 
প্রচলন, ২৮০-_বাউলগান-_-পারে লয়ে যাও আমায়*:২৮১--কোন্‌ সুখে সাঞ্গ 
করেন খেলা” ২৮১--ডকর ভীসুকুমার সেন বাউলগান-সম্বন্ধে) ২৮২ 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
॥ রবীন্দ্রসংগীত-সমীক্ষা | ২৮৩-_২৯৩ 
রবশম্্নাথের বিভিন্ন গান, রাগ ও তালের নির্দিষ্ট সংখ্যাস্চক তালিকা, 
ও বিবৃতি । 


সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
পুর্বাভাষ 


প্রতিভা সহজাত; প্রতিভাব্র কষ্টকল্পিত ক্যাট হয় না। * তবে প্রতিভ1 অব্যক্ত- 
রূপ থেকে ব্যক্তরূপে বিকাশ লাভ করে, অর্থাৎ প্রস্থপ্ত বা অব্যক্ত প্রতিভার 
জাগরণ বা! অভিব্যক্তি হয়। বিশেষ করে উনবিংশ শতকের বাওলায় বু 
প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন--কি সাহিত্য-জগতে, কি নাট্য- 
জগতে, কি শিল্প ও সঙ্গীত-জগতে এবং কি ধর্ম ও অধ্যাত্ব-জগতে। তাদের 
পুণ্যস্পর্শে বাঙলাদেশ শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রোজ্ল আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়েছিল। 

নদদীমাতৃকা বাঙলাদেশের পলিমাটি ও জলবায়ু যেমন একদিকে বাঙলা- 
দেশকে উবর ও শশ্তশ্যামলা1 করেছে, তেমনি অন্যদিকে চিন্তাশীল প্রতিভাদীপ্ত 
মনীষীদের আবির্ভাবের অনুকূল পরিবেশও স্থফ্টি করেছে। বাঙলার সাহিত্য, 
শিল্প, কাব্য, নাটক, ভাস্কর্য, সংগীত ও ধর্স তাই এত সরস, স্বন্দর, সাবলীল 
ও হৃদয়স্পর্শী । রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি নামে শ্রদ্ধার মাল্যে বরণীয় 
হলেও বাঙলার মাটিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাঙলার শিক্ষা, 
দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম-সংস্কারকে ভিতি করেই তিনি তার লোকোত্তর 
কবি-জীবনকে সর্বসমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্তরপূর্ব বাঙলার সাধারণ 
সমাজ, রাষ্ট্রজীবন, সাহিত্যচর্চা, নাটক, কাব্য, দর্শন, সংগীত, শিল্প, ধর্ম ও 
এমনকি অধ্যাত্মভাবধার1 রবীন্দ্রনাথের জীবনকে যে প্রভাবিত করেছিল 
একথা স্বীকার্য। কিন্ত তিনি সকল-কিছুকে গ্রহণ করেও তাদের নৃতন রূপে, 
রসে ও ভাবে হৃষমায়িত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন অভিনব ও স্বতন্ত্র একটি দিকে 
গ্রহণ করে এবং তারি জন্ত তার সাহিত্য, কবিতা; নাটক; শিল্প ও সংগীত 


২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


প্রভৃতি আঞ্জ বাঙলার চতুঃসীম! অতিক্রম করে বিশ্ববাসীর অন্তর-সিংহাসনে 
তাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন সীমাহীন সমুদ্র এবং সম্মিলিত হয়েছিল তাতে 
বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত গুণরাশিরূপ অসংখ্য শ্রোতস্থিনী এবং সেই গুণরাশির 
সমুজ্ঘল প্রতিফলন বা নবরূপায়ণই তার শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি 
অবদান। তার মধ্যে ছিল নূতনতর চেতন] ও স্বাধীন চিন্তার উজ্জীবন; 
তারি জন্য তিনি সকল-কিছু পুরাতনের বুকে নৃতনের . করেছিলেন 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির চলমানতাকেও করেছিলেন তিনি 
অধিকতরভাবে সতেজ। শুধু তাই বাঙলারই বা ভারতেরই নয়, 
বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে সধারিত হয়েছে নৃতন এক শক্তি ও চেতনা । এমনকি 
মানুষের দৈনন্দিন প্রাণছন্দেও তিনি এনেছেন এক নৃতন জাগৃতির আলোড়ন 
ও নৃতন দৃষ্টির প্রসারণ । 

এখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্ততম দাঁনরূপে রবীন্দ্রসংগীতের করবো 
কথঞ্চিং আলোচনা । একথা আমাদের অবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত বাঙলাদেশের পলিমাটি ও জলবায়ুতেই বিশেষভাবে পরিবর্ধিত 
ও পরিপুষ্ট এবং বাঙলার সমাজ, ধর্স, রাষ্ট্র ও সকল রকমের প্রেরণাই 
তার জীবনচিন্তাকে করেছিল বিশেষভাবে প্রদীপ্ত। কিন্তু তাহলেও একথা 
আবার সত্য যে, সীমার মাঝেই তার সংগীত অসীমের আহ্বানকে করেছে 
বরণ, অথবা বলা যায়, সীমার মাঝে পরিপুষ্টি লাভ করেই তার সংগীত আজ 
সীমার সকল বন্ধনকে করেছে অতিক্রম স্বর ও কথার সাব্জনীন আবেদনকে 
গ্রহণ করে । 


॥ রবীজ্্রসংগীতের উৎস-সন্ধানে ॥ 

রবীন্দ্রসংগীতের উৎস-সন্ধানে এখন কেন্দ্রায়িত হোক আমাদের দৃষ্টি ও 
প্রচেষ্টা | রবীন্দ্রসংগীতের মূলকথা ব৷ মূলবন্ত হল তার কথা ও স্থরের 
অর্ধনারীশ্বর-রূপ এবং সে দ্বন্দ অথচ দন্্বাতীত রূপ রসানৃভূ'ত ও ভাবোপ- 
লব্ষির সঙ্গে রাখে নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের কথ! ও স্থরের সমন্বয়ী 
রূপের মধ্যে লুক্কায়িত যেন রবীন্দ্রনাথেরই ক্ষুব্ধ এক বেদনাতুর মন ও সতর্ক 
দটি। প্রাচীনকালের গীতরচনা ও গীতরীতির কথা ছেড়ে দিলে মধ্যযুগীয় 


পূর্বাভাষ এ 
ও বিশেষ করে মুসলমান যুগের ক্লাসিক্যাল বা অভিজাত উচ্চাঙ্গ-সংগীতে 
দেখ! যায় যে, স্বরেরই কেবল প্রাধান্ত এবং কথা সেখানে সবরের দাসী বা 
অনুসঙ্গী। স্বতরাং কথা ও স্বর তথ! দাসত্ব ও প্রভুত্ব এই ছুটি বিপরীত ধর্মের 
একত্র মিলন সম্ভব হলেও সে মিলন দন্বাতীত মোটেই নয়।* সংগীতের ক্ষেত্রে 
এই অসচ্ছল ভাব ও সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে । 
তাঁর মতে; কথা ও স্বর কেউ কারু দাসত্ব করবে কেন! বরং ছুয়ের মধ্যে 
থাকবে সমতার এক সঙ্গতি ও তারই অনুপাতে থাকবে মিলনের আকুতি 
এবং তবেই সকল গানের মধ্যে পাওয়া যাবে প্রাণ ও আনন্দের প্রাচুর্য । কথা 
সাহিত্য-সম্পদ দিয়ে স্বরে স্থঙ্টি করবে যেমন ভাবের গাভীর্য, হরও তার 
কোমল আনন্দম্পর্শ দিয়ে গানের কথা বা সাহিত্যকে করবে তেমনি সরস ও 
প্রাণবান। গঙ্গা ও যমুনা--শিব ও শক্তির মিলন-মাধূর্যই করবে সত্যকারের 
স্থন্টি গানে। রবীন্দ্রনাথের সৃক্ষদৃষ্িপথে সে রহস্তই হয়েছিল উদ্ঘাটিত। 
নইলে খষি বস্কিমোতভর সংস্কারযুগে বাংলা সাহিত্যের এই রসঘন রূপ 
কখনই এতো! লীলায়িত ও ছন্দায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতো নাঁ। 
স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বা সংগীতের মূলকথা হল কথা ও সবরের মধ্যে 
থাকবে ভারসাম্য মৈত্রীর বা মিলনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আর তারি জন্ত 
রবীন্দ্রনাথ অপরূপভাবে অর্ধনারীশ্বর-রূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার 
গানে । 
রবীন্দ্রনাথ যে তার গানের যোগ্য পরিবেশ পেয়েছিলেন কলকাতা 
জোড়াসাকোর বাড়ীতে একথা সকলেরই বিদিত। তাঁদের জোড়াসাকোর 
বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান উত্তাদদের বসতো উচ্চাঙ্গ-সংগীতের আসর, হৃতরাং 
সেসব আসরে সংগীত শোনার স্বযোগ হয়েছিল তার যথেষ্ট । বরোদাঃ 
গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লী, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও আরো অন্ান্ত দেশ 
থেকে সংগীতশিল্পীরা আশ্রয় নিতেন জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীতে । শোনা 
যায়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে দ্ব'জন সংগীতশিল্পীর গানের মাধ্যমে পেয়েছিলেন 
প্রেরণা তার সংগীতশিক্ষায় এবং তাদের একজনের নাম বিষণ চক্রবর্তী ও 
অপরজন শ্রীক সিংহ। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাঙ্গসমাজের একজন বিদগ্ধ 
সংগীত-শিক্ষক। বিছ্ু চক্রবর্তী-সন্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু “রবীন্দ্র জীবনী”- 
গ্রন্থে (১ম খণ্ড) লিখেছেন £ “আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষুচন্দ্র চক্রবর্তী 


৪ ংগীতে রবীন্রপ্রতিভার দান 


(১৮১৯--১৯০১1?) ছিলেন ইহাদের বাড়ীর গীতশিক্ষক ; ঞ্ুপদী বলিয়া 
ইহার খ্যাতি ছিল। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুর । “ছেলেবেলা” 
নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিষু চক্রবর্তীর পরিচয় দিয়েছেন । শোনা যায়, 
বিষুর চক্রবর্তী উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির ফ্রুবপদ, খেয়াল, টগ্সা প্রভৃতি 
গীতরীতি ছাড়াও বাঙালীর নিজস্ব গান বাংলাটপ্লা; টপ খেয়াল, শ্যামাসংগীত 
ও অন্তান্ত গান জানতেন ও গাইতেন। তার গানের মধ্যে তানের 
বাহুল্য ছিল না, ছিল কঠসৌকর্ষ এবং প্রাণের ও ভাবের আবেদন | মনে 
হয় বিষ চক্রবর্তীর গান-পরিবেশন ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা ও সহজ 
স্বন্দর শৈলীই রবীন্দ্রনাথের মনকে করেছিল প্রভাবিত। তিনি বাল্যকালে 
বিষু চক্রবর্তীর কাছেই সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং বিষ চক্রবর্তীর 
গানের প্রশংসাও করেছেন কতবারই না জীবনের উত্তরভাগে। 

শ্রীক£ সিংহ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন মহধি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং 
ধর্স-সংগীতের অন্থশীলনও করতেন অনেক সময় ছ'জনে। শ্রীকঠ সিংহের 
হকের প্রশংসাও করতেন রবীন্দ্রনাথ নিজে । শ্রীক সিংহের উল্লেখ করে 
তিনি বলেছেন £ “আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীক্ঘবাবু দিনরাত গানের মধ্যে 
তলিয়ে থাকতেন । & * তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, 
কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্ফুতি যখন রাখতে পারতেন না, 
াডিয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ে। 
বড়ো চোখ জ্বল জল করত, গান ধরতেন “ময় ছোডে” ব্রজকি বাস্তবরী”*- 
সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন ন1”। 

“জীবনম্ৃতির'-র এক স্থানে তিনি আবার অনুরূপভাবে বলেছেন £ “গান- 
' সম্বদ্ধে আমি শ্রীক্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাহার একটা গান-_মায় 
ছোড়ে" ব্রজকি বাস্থরী। ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্ত 
তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, 
তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক “ময় 
ছোড়ে?” সেইখানটাতে মাতিয়। উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন এবং 
অশাস্তভাবে সেটা ফিরিয়৷ ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়! 
মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন ঠেলা দিয়া উৎসাহিত করিয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিতেন” 


ূর্বাভাষ 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, শ্রীকঃবাবু মহধি দেবেন্দ্রনাথে় ভক্তবন্ধ 
ছিলেন। “অস্তরতর অস্তরতম তিনি যে-ভুলো না রে তায়” এই ব্রক্ষ- 
সংগীতটি তিনি একটি হিন্িগান থেকে ভেঙে বচন! করেছিলেন। “এই গানটি 
তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া 
দাড়াইতেন, সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন, “অস্তরতর 
অন্তরতম তিনি যে'। আবার পাণ্টাইয়া লইয়া তাহাকে মুখের সম্মুখে হাত 
নাড়িয়া বলিতেন “অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে'।” এই কথাগুলি থেকে 
রবীন্দ্রনাথ শ্রীক্ সিংহ-সম্বন্ধে কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা বোঝা যায়। 
রবীন্দ্রনাথ যদ্ব ভট্টের কাছে গান শিক্ষা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে 
মতদ্বৈধ আছে, তবে বাঙলা শুধু নয়, তদানীন্তন ঝুলে ভারতবিখ্যাত যছু 
ভটের গান বাল্যকালে বহুবারই তিনি শুনেছিলেন এবং সেই প্রসন্ন-গক্ভীর 
্রবপদ ও ভজন গান তার হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করেছিল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদ্বু ভট্রের গানকে অরিজিনাল বা স্বকীয়তা- 
সম্পন্ন বলে উচ্চপ্রশংসা করেছেন। তিনি যছ্ু ভট্ের প্রসঙ্গে বলেছেতু £ 
“ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান ধার অন্তরের 
সিংহাসনে রাজ-মর্ধাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের 
মতো! তাল টোকাঠৃকি করতো না। তার নাম তোমরা শুন্ছে নিশ্চয়ই | 
তিনিই বিখ্যাত যদ্ব ভট্ট। * * যখন আমাদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে 
থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তার কাছে শিখতে, কেউ শিখত মৃদঙ্গের 
বোল, কেউ শিখত রাগ-রাগিণীর আলাপ । বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ 
জন্মায় নি। তার গানে একটি ০:18109110/ ছিল-যাকে আমি বঙ্গি 
স্বকীয়ত।” ৷ তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনে ত্বরের প্রভাব বিস্তার করেছিল 
অনেক হিন্দু-মুসলমান শিল্পীর গানই, কেননা তার গান-রচনার প্রথম যুগে 
রচিত ফ্রুবপদরীতির গানগুলিই সেই স্বাক্ষ্য দান করে। 
ংগীতসেবী জ্যোতিরিজ্্রনাথের কাছ থেকেও গীত-রচনায় ও স্বর- 
যোজনায় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সহায়তা অফুরস্ুভাবে। তখনকার সমাজে 
প্রচলিত বাংলা-টগ্রা, টপখেয়াল* পদাবলীকীর্তন, রামপ্রসা্দী, বাউল, 
ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীতরীতিও জুগিয়েছিল ত্বাকে যথেষ্ট প্রেরণার উপাদান। 
১২৯৯ সালে “ভারতীয় সংগীত-সমাজ'-এর হল প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং সেই সংগীত- 


৬ সংগীতে রবীন্দ্প্রতিভাঁর দান 


সমাজও রবীন্দ্রনাথকে জুগিয়েছিল সংগীত-অনুশীলনের প্রেরণা | জ্যোতিরিক্তর- 
নাথ ঠাকুর সেই সমাজের করেন প্রবর্তন পুণা-নগরীতে মহারাস্ট্রদের “গায়েন 
সমাজ' দর্শন করে। “সংগীত-সমাজ হইল বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের 
বৈঠকখানার মিশ্রণ । ফরাশ, তাকিয়া» জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে 
থাকিল পিয়ানো, টেবিল-অর্গান, বিলিয়ার্-টেবিল প্রভৃতি । জমিদার ও 
ধনীর আসিলেন, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার, ডাক্তার আসিলেন। কঠসংগীতের 
ওস্তাদ কেহ কলিকাতায় আসিলে যেমন তাহাকে সমাজ-ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়! তাহার কৃতিত্ব উপভোগ করিবার স্বযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, 
তেমনি আনন্দ ও শিক্ষার জন্ত স্সংস্কৃত প্রণাঁলীতে অভিনয়ের ব্যবহার হইত । 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথই সংগত-সমাজের প্রথম সম্পাদক” ১৯ সংগীত-সমাজের 
স্থফ্টি হলে রবীন্দ্রনাথ তার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন । 
.  “ংগীত-সমাজ' স্থষ্টি হল যেন অভিজাত ও সাধারণ সংগীত-শিল্পীদের 
মিলনভূমিরূপে | শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু “রবীন্দ্রজীবশী'-তে (১ম খণ্ড) এর স্বন্দর 
একটি রূপের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বলেছেন £ “এতকাল বাঙলাদেশে 
উচ্চাঙ্গের সংগীতের কদর ও আদর ছিল ধনীর বৈঠকখানায় ; আর লৌকিক 
ংগীত আশ্রয় পাইয়াছিল বাউল-বৈষঞ্চবের আখড়ায় । তাহারও নীচের স্তরে 
ছিল কবি, তরজা, খেউড়, লোটো, খেমটা ঝুমরোর গান । *% * বাঙউলাদেশে 
সংগীতকে সর্বসাধারণের জন্ত মুক্তিদান করলো ব্রাহ্মসমীজ। কারণ, মন্দিরের 
দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত”।২ তাছাড়া হিন্দৃস্তানী প্লবপদ? খেয়াল প্রভৃতি 
গীতশ্রেণীর অনুশীলন হতো একমাত্র সৌখীন জমিদার ও ধনী লোকদের 
বৈঠকখানায়। “সংগীত-সমাজ' সে রীতির মধ্যে আনলো এক পরিবর্তন । 
ফলে সংগীত-সমাজে ক্লাসিক্যাল হিন্দৃস্তানী-সংগীতের অন্বশীলনের যেমন 
ব্যবস্থ! ছিল, তেমনি ছিল বাংলার অন্তান্ত সংগীত-__কীর্তন, বাউল, বাংলা- 
টগ্পা ; টপখেয়াল প্রভৃতির | ফলে সর্বসাধারণ পেলো স্বযোগ-স্থবিধা সকল 
শ্রেণী গান শোনার ও অনুশীলন করার | সংগীত-সমাজের সমাদর ও স্বনামও 
হলে! বধিত। তাছাড়া থিয়েটার-অভিনয় প্রভৃতি অনুশীলনের অবাধ প্রচলন 


১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬১ 
২। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খও্ডঃ পৃঃ ২৫৯ 


পূর্বাভাষ ৭ 
এবং প্রেরণাঁও জোগালো। সংগীত-সমাজ | রবীন্দ্রনাথ সেই সংগীত-সমাজের 
প্রেরণা লাভ করেই বলতে গেলে সকল শ্রেণীর গান-রচনার পথে হলেন 
অগ্রসর এবং নাটক-রচনায়ও পেলেন উদ্দীপনা । গান, নৃত্য-সম্বলিত গান, 
ৃত্য প্রত্ৃতির নৃতন নৃতন স্থ্টিচিস্তার পেলেন সূত্র। তাছাড়া পরবর্তীকালে 
দেশে-বিদেশে ভ্রমণকালেও তিনি গান শুনেছিলেন ও নৃত্য দেখেছিলেন 
বিচিত্র রকমের । সেই সকল শোনার ও দেখার অভিজ্ঞতা-সংস্কার তার 
ভবিষ্যৎ গান-রচনার ক্ষেত্রকে করেছিল সমৃদ্ধ। সংকীর্ণতামুক্ত ছিল তার 
মন সকল সময়ই, তাই সকল দেশ ও সকল জাতির কাছ থেকে ভাল ও 
স্ন্দর সকল-কিছুকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি তার নূতন গীতিভাগারকে পূর্ণ 
করার জন্ত। তারি জন্য তার গানের স্থরে, নৃত্যের ভঙ্গিতে ও তালের 
ছন্দে একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের এবং অপরদিকে রৃহত্তর-ভারতের 
ও পাশ্চাত্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন হর, ভঙ্গি ও ছন্দের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল 
অপরূপভাবে । তার গীতি ও নৃত্যছন্দের মধ্যে তাই লক্ষ্য করি আমরা ছুটি 
পরিবেশের বিকাশ : একটি-_প্রাকৃতিক ও পূর্বনির্দিষ্ট, এবং অপরটি--নিজ- 
স্্ট ও নিজ-নির্বাচিত। এই দুই পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রথমটির প্রভাব বা 
সাহায্য পেয়েছিলেন শিশুকালে জোড়াসাকোর বাড়ীতে । তারপর এলো 
গান-রচনার প্রেরণা ও জ্যোতিদাদার পিয়ানোর হ্বরের সাথে সাথে চললো 
গানের মহড়া ও গানের রচনা । রচনা করলেন তিনি কাব্যসৌন্দর্য দিয়ে কত 
শত হিন্দুস্তানী ফ্রবপদ, ধামার প্রভৃতি শৈলীর গান। স্য্টির উন্মাদনা ও 
সৌন্দর্যের আস্বাদন তখন স্বতঃউচ্ছুলিত। দিগন্তবিস্তারী অফুরস্ত আশা ও 
আনন্দের উচ্ছাস নিয়ে তিনি স্্টি করে চললেন কখনো পুরাতনের বুকে 
নৃতনের এবং কখনো! বা সম্পূর্ণ পুরাতননিমুক্ত নৃতন নৃতন গান। 


॥ রবীক্দ্রসংগীতের বিকাশ, দূপরেখা ও ব্রুমবিবর্তন । 


নূতন স্থ্টির সঙ্গে সঙ্গে এলো তাদের বিচিত্র বিকাশের পালা। এক একটি 
গান রচনা ও তাতে স্বর যোজন] করে রবীন্দ্রনাথ*ক্রমে ক্রেমে গানের শতদল 
ও সহশ্রদল কমল রচনা করলেন । তাদের সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো 
সারা বাঙলাদেশের ও ভারতের চতুর্দিকে যেসব দিকে বাঙালীর! বাসা 
বেঁধেছিলেন ছোটখাট সমাজ গঠন করে। ক্রমে নির্বাচিত গণ্ডতী পার 


৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দাঁন 


হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সকল সমাজে সকল জাতির মানুষের কাছে তার গান 
এবং প্রসার লাভ করলো পাশ্চাত্য দেশগুলিতে । 

প্রতিটি গীতশ্রেণীর মধ্যে থাকে যেমন একটি নিজস্বতার রূপ, গতি ও শৈলী, 
রবীন্দ্রনাথের গীতশ্রেণীর বেলায়ও তাই। হিন্দুম্তানী গীতশ্রেণীর মূলাহুগ 
ও ছায়ান্গ গানশুলি ছাড়া তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন নিজস্ব 
ভঙ্গিতে বিচিত্র বিষয়, পরিবেশ, বর্ণনা! ও ভাবকে নিয়ে । তার গীতিনাট্য ও 
নৃত্যনাট্য-সম্পকিত গানের সংখ্যাও কম নয়। চার থেকে আঠারো মাত্রার 
ছন্দ ও তাল এবং শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের নিয়ে তার গান হলো মুখর ও 
লীলায়িত। আঙ্গিক, বর্ণ ও অলংকার, গমক, ছোটখাট সীমায়িত ও সংযত 
তান ও মীড় প্রভৃতিকে নিয়ে তার গান রূপায়িত। অলংকারপ্রয়োগে সংযম- 

ধরক্ষণই তার গানের আসল বৈশিষ্ট্য । 

ছোট ছোট হালকা তানের ব্যবহার যে রবীন্দ্রনাথ নিজে তার গানে 
করেন নি, তা নয়। তবে হিন্দুস্তানী সংগীতের যে স্বদীর্ঘ স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারী 
তানের বিস্তার, তা তিনি পছন্দ করতেন না। হিন্দিভাঙা :বাংলাগানে 
সামান্ত সামান্য স্বর-বিস্তারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাডা টিমালয়ের 
হিন্দিভাঙা গানেই ছোট ছোট তানের প্রয়োগ তিনি করতেন। কিন্তু জটিল 
ছন্দের কোন তান বা বাঁট-প্রয়োগের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। 
আসল কথাও তাই যে, হিন্দুস্তানী গানের শিল্পীরা সচরাচর পুনরুক্তি- 
বাহুল্যের তিক্ততা নিয়ে গানের কথায় ও সবরের আকারকে যেমন প্রসারিত 
ও ভারাক্রান্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে রীতির অনুসারী ছিলেন না, 
বরং সীমার মাঝে অসীমের বিকাশকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে বলতেন 
গানে। 

মোটকথ। সংগীত-বিকাঁশেও একটি নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার নীতি আছে এবং 
সেই নীতিকে অবহেলা করায় সার্থকতা নেই। সীমিত ও সংযত বূপরেখার 
মাঝেই পূর্ণদপের বিকাশ করা উচিত। ভারতবর্ষের সূত্রযুগের নিদর্শনই 
এখানে দেওয়। যেতে পারে । স্বল্লাকারে বা স্বল্লনকথায় বিস্তৃত ও বিরাট 
বিষয়ের অবতারণা ওই সৃূত্রযুগেই সম্ভব হয়েছিল। তবে স্বল্পপরিসর 
সত্রঘুগের হুবহু নিদর্শনকে আমি সংগীত-বিকাশের ক্ষেত্রে অহুসরণ করতে 
বলছি না, আমার বক্তব্য কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য যে, সরল স্বচ্ছন্দ 


পর্যাভাষ ৯ 
গানের কথায়, স্বরে ও ছন্দে বিরাটের মহিম! ও এন্বর্যকে প্রকাশ করাতেই, 
স্য্টর থাকে বিপুলতা ও নৈপুণ্য । 

গানে অন্তরে আবেদনের স্থি করাই উদ্দেশ্ট, কেননা এ আবেদনই 
আনে জাগরণ--যে জাগরণ মানুষের দিব্যচেতনার মধ্যে স্থফ্টি করে স্পন্দন 
ও করে অস্বৃতৈর পথযাত্রী। গানের স্বরে জীবনের অবগঠন দূর করাই তো 
সংগীতের আদর্শ। নইলে অকারণ কথা ও স্তরের বাহুল্য-স্থির মধ্যে 
সত্যকারের পাওয়া যায় না আনন্দ । 
রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেও আছে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা, যদিও সে 
ধারা নিছক মনোবৈজ্ঞানিকী তথা মনোবিলাসেরই লীলা ও বিস্তৃতি। 
সাধারণভাবে সাহিত্য-সমালোচক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপ্রাধ্যায় বলেছেন, রবীন্তর- 
নাথের সংগীতে পাই তিনটি চারিটি স্তরের বিকাশ (যদিও স্তর-বিভাগের 
সংখ্যা আরও কিছু বেশি বলে কল্পনা কর! হয়েছে )। (১১ প্রথম স্তরে 
রবীন্দ্রনাথ ভাল ভাল খানদানী ঘরোয়ানা চীজের আশ্রয় নিয়ে গান 
রচনা করেন। (২) দ্বিতীয় যুগে খানদানী কাঠামোর ভিতরেই একটু স্বরের 
ও তালের নৃতনত্ব। কাঠামোটি যদিও পুরাতন, কিন্তু কিসের একটা 
প্রয়োজন, কিসের একটা তাগিদ রবীন্দ্রনাথ পুরণ করতে পারছেন না, তাই 
কাঠামোর ওপর রঙটি বদলাতে হচ্ছেঃ তার ওপর অলংকারগুলিকে একটু 
নৃতন রকমে সাজাতে হচ্ছে । (৩) তৃতীয় স্তরে, এলো! ভাটিয়ালী, বাউল গান 
প্রভৃতি । এ'যুগে দরবারি হ্বরের সঙ্গে দেশীর হয়েছিল মিশ্রণ । এবং এ'মিশ্রণ 
কিন্তু মোটেই নৃতন নয়। কেননা, খ্ীষটীয় ৫ম-৭ম শতকে সংস্কারযুগের সঙ্গে 
ধার পরিচিত তার] জানেন যে, কোহল, ছুর্গাশক্তি, মতরঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন 
ংগীতশাস্ত্রীরা অনেকানেক আঞ্চলিক ও জাতীয় হ্বরগুলিকে দশলক্ষণে 
পরিশুদ্ধ করে নিয়ে ক্লাপিক্যাল শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। এ'রা ছিলেন 
নাট্যশীস্ত্কার ভরতোত্তর শাস্ত্রী। (৪) চতুর্থ যুগটির কীতি অসীম, কেননা 
এ' যুগীয় গানগুলির মধ্যে পাই স্বসংযত নিয়ম-কানুন ও উদারতার ভাব। 
রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বললে বলা যায়, “শেষের গানগুলি সম্পুণ 
ইসথেটিক' । আমরা আরো! একটি অধিক স্তরের করেছি কল্পন! এবং গ্রস্থমধ্যে, 
দিয়েছি তার পরিচয়। “রবীন্দরস্বতি'-গ্রস্থের লেখিকা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী 
তার সংগীত-ম্বৃতির পর্যায়ে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেছেন £ “অনেকে 


১৩ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


তার প্রথম বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও 
মর্মস্পর্শী বোলে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন £ আমার আগেকার 
গানগুলি ইমোশনাল, এখনকার গুলি ইসথেটিক?।” 

যাই হোক গান-রচনার ক্রমস্তর বা ক্রমবিকাশ গানের ক্রমবিবর্তনের 
মর্নকথাই প্রকাশ করে । যদিও এসব স্তর-বিভাগ কাল্পনিক, তবুও গানের 
বিকাশবৈচিত্র্যের দিক থেকে এ' বিভাগের মূল্য যথেষ্ট । বয়সের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও বোধির যেমন ক্রমস্ফুরণ হয়, তেমনি তার রচনা 
ও অনুভূতিশক্তিরও ক্রেমাভিব্যক্তি স্বীকার করতে হয়। কাজেই গানের জন্ত 
গান এবং নাটক ও নৃত্যের জন্য গান রবীন্দ্রনাথ যতই রচনা করেছেন, তাদের 
প্রকৃতি ও শ্রেণীর মধ্যে ভুতই তর-তমতার একটা ভাব লক্ষ্য কর! যায়, এবং 
সেই ভাব ও রচনার তর-তমতাকেই আমর] ধরে নেব রচনার স্তররূপে। 
মোটকথা গানের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার 
চাক্ষুষ পরিচয় এবং সেই পরিচয়ই কবির অখণ্ড আত্মপরিচয় । এই অখণ্ড 
আত্মসত্তায় অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি সংগীতের মতো সাহিত্য, কাব্য, 
নাটক, চিত্র, গল্প ও সকল-কিছু রচনা করেছিলেন এবং সবার মধ্যেই তাই 
তার অখণ্ড আত্মপত্তার বিকাশ লক্ষ্য করি। 


॥ রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য ॥ 


রবীন্দ্রসংগীতের প্রাথমিক সূচনা অনুসরণ ও অন্ৃকরণ-নীতির অনুসারী হলেও 
তাদের মধ্যে ছিল স্বাতন্ত্য ও আত্মবোধের ভাব। পরবর্তীকালে রচিত গান 
ও সবরের বৈশিষ্ট্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। ব্যাপ্তি তার রসে, ভাবে ও তাদের 
ূর্ণ-অনুভূতিতে। ব্যাপ্তি তার শুধুই মনে নয়, বুদ্ধিতে ও বোধিতে। ব্যাপ্তি 
তার একটিমাত্র মানুষে নয়, সকল মানুষে, সর্বজাতিতে ও সর্বদেশে। 
রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মতা, কবিধর্নতা ও আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণীসঙ্গমে সকল 
রকম গান, ত্র, নাটক ও নৃত্য যেন রস ও ভাবের প্রাণচঞ্চল অভিব্যক্তি । 
মানুষের আত্মণদমন ও আত্মবোধ-জাগরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের সংগীত যে 
একটি রসায়িত সামগ্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

অন্তান্ত গীতরীতির মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও একটি নিজস্ব ধারা বা শৈলী 
আছে, ইংরাজীতে যাকে বলে ্টাইল। এ' সম্বন্ধে “কবির সংস্পর্শে'-নিবন্ধে 


পূর্বাভাধ ১১ 
শ্রীপাহানা দেবীর বক্তব্য সূত্রাকারে স্প্ই | তিনি বলেছেন £ "যার গান 
তোল! হয় সেই সংগীতত্রষ্টার নিজস্ব ধারা রীতিনীতি ভাবভঙ্গি সবের সঙ্গেই 
তার থাকা দরকার পূর্ণ-পরিচয়” । এরই নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গান- 
ষ্টার আত্মভাব ও প্রকৃতিকে আত্মস্থ বা নিজস্ব করা । যেকোন রচনার ও 
সেই রচনায় নিবদ্ধ ভাবের সঙ্গে মনের একাত্বতা না এলে ঠিক ঠিক শৈলীর 
স্যফ্ি হয় না । গ্রস্থপাঠ তখনি সার্থক হয়, যখন গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে নিবদ্ধ 
গ্রন্থকারের নিজস্ব ভাব ও ধারণার সঙ্গে পাঠকের চিত্তের ঘটে একাত্ত্বতা | 

ংগীতে শৈলীকে পরোক্ষভাবে বল!. যায় ঘরোয়াণা-রক্ষিত ধারা । তবে 
“ঘরোয়াণা'-শব্দের মধ্যে ঠিক ঠিক শৈলী বা ইংরাজী 'ষ্টাইল'-শবের পূর্ণসঙ্গতি 
বা পূর্ণব্যপ্তি আবার পাওয়া! যায় না, কেননা শৈলী ঝ ষ্টাইল ঘরোরানা অথবা 
ঘরোয়াণা-রক্ষিত ধার] ছাড়াও আরো-কিছু বেশী জিনিস এবং সে জিনিস 
হলে! ভাবের জঙ্গে চিত্ত বা মনের ও মনের সঙ্গে আত্মার একীকরণ 
তথা সমীকরণ । স্ত্রতরাং রবীন্দ্রনাথের গানের গতি, প্রকৃতি”ও রসকে 
অনুসরণ করে যখন রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিফলন করা হয় তখনই তাকে রলা 
যেতে পারে রবীন্দ্রগীতিশৈলী | গানের প্রকাশভঙ্গি হওয়া উচিত গীতিরচনা 
ও তার ভাবের মেজাজ (টেম্পারামেপ্ট ) অনুযায়ী, আর শ্বরও হবে তার 
অনুসারী, তবেই গানের রস ও ভাবের অভিব্যক্তি হয় প্রাণময়। তখনি 
ঠিক ঠিক গীতরীতির নিজস্ব ভঙ্গি ও ধারা, শৈলী বা ষ্টাইল করবে আত্ম- 
প্রকাশ। রবীন্দ্রসংগীতের সাধক ও শ্রোতাদের তাই হওয়া উচিত 
রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গায়নভঙ্গির প্রকাশক, এবং তবেই ঠিক ঠিক ভাবে পাওয়া 
যাবে রবীন্দ্রসংগীতের মম্কথার পরিচয় । 
অথচ রবীন্দ্রসংগীতের গীতরীতির বৈপরীত্যও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে 
অনেক সময়। শ্রীসাহানা দেবীর মন্তব্যের কথাই বলি এই প্রসঙ্গে পুনরায়। 
“কবির সংস্পর্শে'-প্রবন্ধপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ “এখন ধারা রবীন্দ্রসংগীত 
করেন তারা সকলেই বেশ হঁকঠ ও স্বকষ্ঠি। তাদের গলা আমাদের দিনের 
চেয়ে অনেক বেশি তৈরী, আর ক্ষমতাও যথেষ্ট । তবু তাদের অনেকের মুখে 
সব সময় রবীন্দ্রসংগীত তেমন ফোটে ন1, আসল রূপটি পাওয়া যায় না। ধারা 
ং রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছেন, তাদের কথা আমি বলছি 
না। ধাদের কথা বলছি তারা হয়তে! সাধারণতঃ স্বরলিপি দেখে, বা কারও 


১২ সংগীতে £রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


কাছে শুনে শেখেন, অথবা এমন কারও কাছে শেখেন, রবীন্দ্রসংগীতের আসল 
পরিচয় ধার ঠিক জানা নেই । অথচ হর হয়তো ঠিকই আছে। সেজন্তে ঠিক 
হর গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসংগীত হয়, তা নয়। এও দেখা গেছে 
কারও কে মূলহর থেকে হবরের হয়তো এক-আধটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে, 
কিন্তু তবু তা রবীন্দ্রসংগীত ঠিকই হয়েছে” । 

“হারের যে এত তারতম্য আজকাল ঘটেছে তার জন্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
বোধকরি ছিলেন কতকটা দায়ী। কেনন| তিনি অনেক সময়, স্বর ভুলেই 
হোক বা হুর বদলাবার জন্তেই হোক? দেখা গেছে একই গান সব সময়েই 
ঠিক একই স্বরে সকলকে শেখান নি। অনেক সময় তার তারতম্য ঘটেছে, 
যদিও তা খুবই সামান্য হৃত। এত গান তিনি রচন! করেছেন যে, সব স্ব 
মনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । সেই জন্তে তার গানের কোন্‌ স্থরটা 
ঠিক এ' নিয়ে তর্ক চিরকালই থেকে যাবে”। ৃ 

রবীন্দ্রসংগীতের প্রকাশভঙ্তিতে যে আজকাল ব্যতিক্রম ঘটেছে বিভিন্ন 
শিল্পীর বিভিন্ন কঠে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। একই গানের 
স্বরলিপির মধ্যেও কখনো কখনে! আমর! ভিন্ন ভিন্ন স্বররূপের লিখন ও 
প্রকাশ দেখেছি । এ' ব্যতিক্রমের কারণ কি ধারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে 
গানশেখার সৌভাগ্য পেয়েছেন তারা হয়তো! কিছুটা বলতে পারেন । 
কারণ একই রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ যদি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর কে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন সংগীতশিক্ষাতীর্থে বিচিত্রভাবে দেখা দেয়, তবে বিভিন্ন সন্প্রদায়- 
স্য্টরও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ভবিষ্যতে,_-যেমনটি হয়েছে হিন্দুস্তাশী 
ক্লাসিক্যাল-সংগীতের ভাগ্যে । রবীন্দ্রসংগীত গায়নভঙ্গির ব্যাপারে বিশ্ব- 
ভারতীর কর্তৃপক্ষর! নিয়ম-নীতির বাধন-কষণও দিয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু সে 
নিয়মগণ্তীকে অতিক্রম করেও রবীন্দ্রগীতরীতির মধ্যে দেখ] দিয়েছে মিলনের 
অভাব। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের 
বিশেষজ্ঞ ধার।--তাদের মিলিত চেষ্টায় সমাধান হতে পারে এই ব্যতিক্রম 
হওয়ার প্রচেষ্টার 

কালজয়ী রবীন্দ্রনাথের অবদান । অমরকীতি তার সাহিত্য, নাটক, নৃত্য 
ও সংগীত-স্থর্ি। বাঙলাদেশের পরমসৌভাগ্য যে, সেই দুর্লভ মানুষ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন তারই পবিত্র শ্যামল বক্ষে। যে রবীন্দ্রসংগীতের স্্টি হয়েছিল 


বম ৬ 
বাঙলার প্রাণস্পন্দনকে কেন্দ্র করে, তার বিস্তৃতি আজ বিশ্বের সর্বত্র সর্ব 
মানুষের কাছে । তাই সকল সাম্প্রদায়িক ভাবের উর্ধে আসীন থেকেও 
নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব এই সম্পদ আজ 
বিশ্বের দরবারে পেয়েছে যে শ্রদ্ধার সমাদর, সে গৌরবের অধিকারী আজ 
বাঙউলাদেশও । : 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বলবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাবহ্বন্দমর কবি এবং তার ধর্ম ছিল “কবির ধর্ম । 
“কন্টেশম্পোরারি ইগ্ডিয়ান ফিলজফি"-গ্রন্থে তিনি বলেছেন £ %5 7০11810 
13 53361059119 &, [১০৩০১ 16118101073 0০001) 0020863 00 1706 (1010091) 
0১৩ 52106 01)3061) 2190 080151533 01১21011615 25 0065 11)০ 11091172001) 
9£ 7000 200510, 11/6118105 1106 1793 1011৬/60 01)6 52006 10053010003 
11775 01 810%/11) 25 1)93 209 [90601021 1106* 1১ সংগীতকেও তিনি জীবনে 
গ্রহণ করেছিলেন অন্ত অম্বতের দিকদর্শনবূপে । আত্তর নিবিড় সংযম ও 
সাধনায় সংগীতের অনন্ত ও অমৃত রূপের হয় আবিষ্কার। তিনি বলেছেন £ 
€€[হ)100005109 0000010 16 0020010161)61005 2, 110010650 17101001061 01 00153১ 
2০৫ 7০016361005 00০ 110910106, [0123 001 1091) 60 10:00006 06. 201510 
০ 0১5 30111610211 006 0963 ৬/1)101) 16 1025 20 1015 059 ০1)0198%, 
গত []) 00019101002 23 ০৬61০০১ 220 1006 118 2. 100156%19 

একথ! অতীব সত্য যে, ভারতবর্ষের সংগীত অধ্যাত্ম-সাধনারই উপায়- 
স্বরূপ । অতীতের ইতিহাস এর স্বাক্ষ্য দীন করে। ববীন্দ্রনাথের সংগীতে 
বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ থাকলেও অধ্যাত্ব-সাধনার মর্মকথাই তা প্রকাশ 
করে, কেননা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সত্য-শিব-হবন্দরেরই ধ্যান ও উপাসনাকে 
নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তারি জন্ত পৃথিবীর মলিন ধূলিকণার সঙ্গে সম্বন্ধ 
পাতিয়েও উর্ধে শাশ্বত আনন্দলোকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্বাপন 
করেছিল তার সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি কবির দৃষ্টিকোণ 
থেকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্বলে তাই পেয়েছিলেন অনির্চননীয় এক 
সত্য বা সত্তার অনুভূতি এবং সেই সত্তানৃভূতির দীপ্তি ও দৃষ্টি নিয়েই রচনা 
করেছিলেন তাঁর সংগীত কথায় ও স্বরে । “দি রিলিজিয়ন অব ম্যাঁন'- 


1, 01 00746710707) 17515077 127519501015 (1936)১ ০, 32. 
25. 01, 216 787889% ০ 81০7৮ (1949)১ 00. 127-128, 


রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত ১৪ 
গ্রন্থের “দি আটিষ্ট'-নিবন্ধে সংগীত-সম্পর্কে তাই স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন ঃ 


£]1) 1120520১005 06০0111059১ 91503116017 50081)03১ 10650012069 15611 217 
17001910000 076০৮ [6 23301065 ও (00০-0000 ৬/10101% 15 0620106, 
০0ট 2 1052102105 5/105015 05 910061021016, 200 96৮ ৮5191018003 ০০: 
10100 5510 2 35036 01219501006 00৮15 সেজন্য তার গানের কাব্যঃ 
স্বর ও অধ্যাত্ব-ভাবধারার ত্রিবেনীসঙ্গম মান্ধকে করে সচল ও প্রাণময় । 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন স্বভাব-কবি, তেমনি ছিলেন স্বভাব-স্বচ্ছল গান- 
রচয়িতা ও স্বরমষ্টা। তিনি বলেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে 
অহরহঃ যে অনির্বচনীয় অনাহত ধ্বনি ও অপাখিব স্বর, তারই সন্ধান 
পেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনে এবং তারই অকণগুঠন মোচন করে লক্ষ্য 
করেছিলেন তিনি বিশ্বস্বংগীতের অনন্ত ধারা ও মহিমা । নিজের অন্তরেও 
উৎসারিত হয়েছিল তাই তার উচ্ছুল প্রবাহ । তিনি বলেছেন £ *স্যফ্টির 
গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে, গান শুনে সেটারই 
বেদনাবেগ যেন আমার চিত্তে অন্ভব করি*। গান রচনাকালে শ্রই 
অনুভূতিই তার রচনা-প্রতিভায় আনতো সচঞ্চল প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার 
অভিঘাতে কি কাব্যে, কি স্বরে, কি তালে ও ছন্দে তিনি প্রদীপ্ত করেছেন 
তার সংগীতে এক অনন্তসাধারণ আবেদন,_-যা সহজ ও সরল অথচ মনের 
অন্তস্থলম্পর্শী, গভীর ও হ্থন্বর | 

রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার কোনই সার্থকতা নেই, 
কেননা এতই তার পরিধি বিরাট ও বিস্তৃত, এতই তার ভাব ও মাধূর্ষের . 
গভীরতা যে, সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া অসম্ভব । ভারতের ও তার 
বাইরের এবং বিশেষ করে বাঙলার বিচিত্র সংগীতধারার মিলন হয়েছে তার 
গানে, অথচ সকল প্রভাবকে অতিক্রম করে আসীন তার গান. আপন 
বৈশিষ্ট্যের স্বর্সসিংহাসনে | পুরাতনকে দিয়েছেন তিনি সম্মান, কিন্তু তাই 
বলে পুরাতনকে তিনি করেন নি অন্ধ-অন্নসরণ? বরং পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের 
পাতিয়েছেন মিতালী এবং নৃতন স্থির পথ হয়েছে তাতে উৎসারিত। 
উচ্চাঙ্গ হিন্দুম্তানী-সংগীত থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন বাঙলার বৈঠকীসংগীত . 
টপখেয়াল, টগ্লা, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি। সারি, কীর্তন, সহজিয়া দেহতত্ব, 


9, [10 ০,141. 


১৬ সংগীতে রবীল্লপ্রতিভার দান 


ভক্তিরসবাহী রামপ্রসার্দী এ' ধরণের বিচিত্র গান ও গীতরীতি যুগিয়েছিল 
তার গান-রচনায় প্রেরণা এবং প্রতিটির প্রেরণায় প্রভাবিত হলেও তার 
রচিত বাউল, কীর্তন, পদ ও খেয়ালাঙ্গের গানে একট! স্বতন্ত্র রূপ ও তাদের 
পরিবেশনরীতিতে' একটি নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। পুনরাবৃত্তির পথকে 
চিরদিনই তিনি করেছিলেন বর্জন ; বাদশাহী আমলের টাকা এ' যুগে চলে 
না বা চালানোর চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয় এটাই ছিল তার অভিমত । 
তার কারণ আর কিছু নয়, নৃতন স্স্টির পথে নব-নব-উম্মেষশালিনী প্রতিভার 
পায় প্রকাশ এবং সেই প্রকাশ বা দীপ্তির পথকেই তিনি অব্যাহত বাখার 
পক্ষপাতী ছিলেন চিরদিন। কাব্য, গান, সাহিত্য, শিল্প হয়তো অনেকেই রচনা 
করতে পারেন, কিন্ত প্তার মধ্যে যদি না থাকে নৃতনত্বের কোন লক্ষণ, তবে 
সংস্কতিসেবী সমাজের মধ্যে তার কোন মৃল্যই থাকে না । তাছাডা কালজয়ীও 
হয় না সেই সব অবদান। তাই প্রতিভার সহযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন 
সকল রকম স্স্টির পিছনে । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নুতন স্থফ্টিপথের পথিক, 
কিপ্ত তাই বলে- পূর্বেই বলেছি যে, পুরাতন যা-কিছু ভাল--যা-কিছু স্বন্দর 
ও কল্যাণময় তাদের তিনি অবজ্ঞ বা বর্জন করার ছিলেন ন1 পক্ষপাতী | 
স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, অতীতের যা-কিছু হ্বন্দর, শিক্ষাপ্রদ 
ও সমাজ-কল্যাণকর, তাদেরও গ্রহণ করতে হবে ঘৃতনের সঙ্গে এবং 
তবেই বৈশিষ্ট্যলাভের অধিকারী হয় সেই দৃতন অবদান। রবীন্দ্রনাথের 
প্রজ্ঞাদীপ্ত অভিমতও ছিল অনেকটা তাই এবং তারি জন্য সমাজের অন্তরে 
নিবিড়ভাবে আসন পেতে বসেছে তার কাব্য-রচনা, শিল্প ও সংগীত। 
অনর্থহ্য্টির বাহুল্য হয়েছে তার রচনায় ম্লান, তাই ভাব ও আনন্দানুভূতির 
চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছে বিশ্বসমাজ। নৃতন স্যফ্টির পথকে তিনি অভিনন্দন 
জানিয়েছেন চিরদিনই । তাই ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে সমাদর দিয়ে তিনি 
বলেছেন, শৃঙ্খলিত পথনির্দেশ কোনদিনই হৃখপ্রদ হতে পারে না, নূতন 
স্যষ্টর পথে স্বাধীনত! ও স্বতন্ত্রচেতনার আবশ্যকতা সর্বদাই আছে। ত্র 
ও সংগতি”-সম্পর্কে তিনি ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় হিন্দুস্তানী- 
সংগীতক্ষেত্রে নিদিষ্ট বীধন-কষণসন্বন্ধে বলেছেন : “হিন্দুস্তানী গানকে 
আচারের শিকলে ধারা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিকৃটেটারদের আমি 
মানিনে। হীরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব 


রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত ১৭ 


যুগের নব নব স্থির স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই; এখানে হাতকড়ি-পরা 
বন্দীদের পুনঃপুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর 
নিন্দোক্তি যারা স্পর্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন, তাদেরই প্রতিবাদ 
করবার জন্ত আমার মত বিদ্রোহীদের জন্ম, সেই প্রতিবাদ, ভিন্ন প্রণালীতে 
কীর্তনকাররাও করে গেছেন*। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিদ্রোহী এবং এই 
বিদ্রোহী" অর্থে অচলায়তন বা চিরস্থিতধারার ছিলেন তিনি পরিপন্থী | 
এ'বিদ্রোহের সংগ্রাম বাঙলার পদাবলীকীর্তনের ধারক ও বাহকেরাও যে 
করেছিলেন তাদের গান, তাল ও আখরের বেলায়, বাঙলার ইতিহাসে তার 
স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ।৪ 

রবীন্দ্রসংগীতে স্বর বড়--কি কথা বড় এই আলেচন! নিরর্থক, কেননা 
কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, স্বর কথার পরিধিকে অতিক্রম করেই 
চলে এবং করাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সংগীতের ক্ষেত্রে 
অনির্বচন্ীয় স্বরের খেলাই একমাত্র প্রাধান্ বিস্তার করতে পারে না, তাকে 
বচনীয়, ব্যক্ত বা প্রকাশ করার জন্ত কথার সহযোগিত৷ অবশ্যই থাকা চাই। 
কথা ও স্বরের বেণীবন্ধনে সংগীতের মৃতি হয় লীলায়িত ; কথা ও স্বরের 
অর্ধনারীশ্বরমূতিই সংগীতের সামগ্রীক রূপ ও মাধূর্বকে গড়ে তোলে । সংগীতের 
নৈবেছে স্বরের চাহিদ| বেণী হলেও কথার মূল্যকে তাই বলে কম করলে 
চলবে না । পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়ে যেমন বিশ্বসংসারের খেলা, তেমনি কথা ও 
স্বরকে নিয়েই সংগীতের সার্থকতা । তাই রবীন্দ্রনাথের গান বা সংগীতকে ধারা 
দেখেন কেবল কাব্যধর্মীরূপে, তাদের দেখা হয় আংশিক, কেননা রবীন্্র- 
নাথের গান কাব্যধর্মীর মতো সথরধর্মীও। তারপর একথাও সত্য যে, সাহিত্য 
ও সবরের মধ্যে আছে অন্তঃসলিলা ফল্তূধারার মতে! ভাবসৌন্দর্ধের এক গাজীর্য 
ও রসানুভূতির প্রদীপ্ত পরিচয়। রাগসংগীতের স্বদৃঢ় ভিত্তির ওপর তার গান 
প্রতিষ্ঠিত, তারি জন্ত বাঙলাদেশের নিজস্ব স্থফটির গতিকে তিনি রেখেছেন 
অব্যাহত তার গানে, রাগসংগীতের ধারা তার রচনায় কোনদিনই তাই 
শ্লান হয় নি। 

জীবনস্থতি+-তে গানের প্রবন্ধে কথা ও হস্থরের প্রসঙ্গটি তার মৌলিক 
ও অনিন্যযস্বন্দর। তাতে কথাকে তিনি বলেছেন সবরের অধীন অথচ 
৪ | দদি রিলিজিয়ন অব ম্যান (১৯৪৯), পৃঃ ১৪০ ডুষ্টব্য। 
চি 


১৮ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


অধীনতার মধ্যে বন্ধনহীন মুক্তির স্বাধীনতাও পেয়েছে স্বরান্গামী কথা । 
তাই একে অন্যের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেনি কোথাও, বরং ছু'য়ের মিলন- 
মৈত্রীভাবই অব্যাহত থেকেছে তার গানে । এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ 
“গানে যখন কথা থাকে, তখন কথার উচিত হয় না সেই হ্ৃযোগে গানকে 
ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ধশ্বর্ষেই 
বড়ো--বাক্যের দাসত্ব কেন সে করিতে যাইবে । বাক্য যেখানে শেষ 
হইয়াছে, সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয়, সেইখানেই গানের 
প্রভাব। বাক্য যাহ1! বলিতে পারে না, গাঁন তাহাই বলে। এইজন্ত গানের 
কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে, ততই ভালো। ***কিত্ত 
বাঙলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশী যে, এখানে বিশুদ্ধ 
গীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য 
এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলাঁর আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব- 
কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে 
জ্থাপনার মাধূর্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন 
স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে 
গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া 
যায়”। রবীন্দ্রনাথ তাই কথা ও সবরের মিশ্রণে এক নৃতন গানের গোষ্ঠী 
স্থফি করলেন। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি £ “কথা স্বরকে 
অবজ্ঞা করে কোণঠাসা করেনি, হবরও কথাকে ছাড়িয়ে পার্থক্যের অসংগতি 
প্রকাশ করেনি । রসবেত। স্বরজ্ঞের যথানিিষ্ট ওজনবোধ বজায় রেখে তার 
ংগীতে নৃতন স্থর্িই তিনি করেছেন, কিন্তু সেই স্থষ্টি রাগ-রাগিণীর মাত্রা 
ছাড়িয়ে যায়নি কখনে৷ | এবস্ট্রাক্ট স্বর ম[নবীয় রসে নিটোল হয়ে উঠেছে” । 
সংগীতে স্বরকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ আসন, এবং 
কথাকেও কাব্যসৌন্দর্ধে পরিপূর্ণ করে সবরের চরণে পরিয়েছেন অলংকাররূপে। 
তিনি বলেছেন £ “হিন্দৃস্তানী গানের কথা সাধারণতঃ এতই অকিঞ্চিতকর যে, 
_ তাহাদ্দিগকে অতিক্রম করিয়া স্বর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার 
করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের 
চিত্তরকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ” । 
তারি জন্ত রবীন্দ্রনাথ তার গানে রাগ-রাগিণীর আবির্ভাবকে দিয়েছেন 


রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত , ১৯ 


সমাদর, আর সঙ্গে সঙ্গে কথাকেও করেছেন কাব্যহ্থষমায় মণ্ডিত। হিন্দুস্তাণী 
সংগীতের অধিকাংশ কাব্যসৌন্দর্যহীন কথা তার প্রাণে এনেছিলে। বেদনা, 
তাই কথাকে করেছিলেন তিনি হরের সহ্যাত্রী, অথচ মুখর ও সচল। কবি 
জয়দেবের মতো রাগের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিনিও কথার মাল! রচনা 
করেছেন স্বর ও কথা এই উভয়ের মধ্যে ছন্দের লালিত্য ও মাধূর্কে বজায় 
রেখে । তাই তাঁর গানে কথা-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর-সমৃদ্ধিরও পাই পৃণ- 
সমন্বয় । 

রবীন্দ্রনাথের গানে রাগ মিশ্রণের স্বযোগ পেয়েছে পরবর্তীকালে। 
দরবারী-সংগীতে কৃতবিগ্ বা পারদর্শী একেবারে না হলেও তিনি যে 
সংগীতের একজন রসজ্ঞ সাধক এবং যথার্থ বোদ্ধা ছিন্ভেন সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। বিঞুপুরী ক্ল্যাসিক্যালপদ্ধতিই তার মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেছিল একথা সকলেই জানেন । ছেলেবেল! থেকে হিন্দুষ্তানী স্বরে 
তার কান ও প্রাণ হয়েছিল পরিপূর্ণ । তিনি নিজেই তার চাক্ষুষ পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন £ “ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোন্ধ] 
অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি 
গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। * * কাঁলোয়াতি 
সংগীতের রূপ ও রস-সন্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার 
মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল । * * ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্তানী 
গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধূর্ধ সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। 
ভালো হিন্দুস্তানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে”। 

এখানে তার সংগীত-শিক্ষা ও গান-রচনা-সম্পর্কে তিনি নিজে যা বলেছেন 
তার স্বাক্ষ্য আছে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার 
মধ্যে । তিনি বলেছেন £ “আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর 
থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে-সথর ভেসে ওঠে 
তাই আমার গান হয়ে দড়ায়। ওত্তাদদের কাছে নাড়া বেঁধে সংগীত- 
শিক্ষার দহরম-মহরম করা-যে আমাকে দিয়ে কোনোকালেই হল না। 
ভালোই হয়েছে যে, ওস্তাদের কাছে হাতেখড়ি হয় নি। আমাদের বাড়িতে 
উচ্চাঙ্গ-সংগীতের খুব চর্চা হত সেকথা তোমর] সবাই জানো । অথচ আশ্গর্ধ, 
এ' বাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনদিনও ওত্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়ি 
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নি। আড়ালে আড়ালে থেকে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা । 
বারান্না পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ওপাশে বসে থাকার কালে যেসব 
স্বর ভেসে আসত কানে সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত 
প্রতিনিয়ত । তা থেকেই পেয়েছি আমার গানের প্রেরণা । বর্ধার দিনে; 
ভিতরে ভূপালী-স্বটরের আলাপ চলেছে--আমি বাইরে থেকে শুনেছি । আর 
কী আশ্চর্য দেখ, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ধার গান রচনা করেছি, তার 
প্রায় সবটিতেই অদ্ভূত ভাবে এসে গেছে ভূপালী-স্বর। কাজেই বুঝেছ, সংগীত- 
শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত,ধরারবাধা কুটিনমাফিক নয়। ছেলেবেলায় 
আমার গলা খুব ভাল ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যু ভট্;_অত বডো 
গাইয়ে বাঙলায় আজ-পর্যস্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ, আমাদের বাড়ীর সভা- 
গায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছেন আমাকে গান শেখাবার জন্টেঃ 
কিন্তু মেরেকেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে ধাতের ছেলেই 
আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার 
লো! ছিল না”। 

কলাবতীগান ও রাগসংগীত রবীন্দ্রনাথের প্রাণকে আকৃষ্ট করেছিলো 
বলে তার জীবনের গোডার দিকে গানগুলির অধিকাংশই ছিল দরবাকী 
ধ্ুপদ বা ঞ্রবপদ। তদাশীভ্তনকালে বাঙলাব প্রখ্যাতনামা যব ভট, 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, বরাধিকাঁমোহন গোস্বামী প্রভৃতি গুণী-শিল্লীদের 
ধবপদগাঁনও তাঁর বাউল! গান-রচনার প্রেরণাতে যথেষ্টভাবে খোরাক 
যুগিয়েছিলো | তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন । তিনি লিখেছেন £ 
“বাঙলাদেশে আমাব নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারি অন্তর্গত একটি 
জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্তানী গান জানিনে, বুঝিনে। আমার আদি- 
যুগের রচিত গানে হিন্দুস্তানী ফ্রবপদ্ধতির রাগ-রাগিণীর সাক্ষীদল অতি 
বিশ্তদ্ধ প্রমাণসহ দূরভাবী শতাবীর প্রত্বতাত্বিকদের নিদারুণ বাগ২বিতগার 
জন্টে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান 
করতে পারিনে ; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা 
জানে না তাঁরাই হিন্দুস্তানী সংগীত জানে না” । 

কথাটা পুরোপুরি সত্য, কেননা তার বেশীর ভাগ আদিযুগের গানগুলিতে 
যেমন ছিল বিভিন্ন প্রসিদ্ধ রাগের সমাবেশ; তেমনি ছিল বিচিত্র খানদানী 
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তালের সমারোহ । “বাণী তব ধায় অনস্ত গগনে লোকে” (আড়ানা-- 
চৌতাল ), “শোন তার স্বধা-বাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে” (ইমনকল্যাণ__ 
চৌতাল ), “জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে তুমি গভীর” (বিভাস--চৌতাল), 
“নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী” (বাগেশ্রী-তেওরা ) 
প্রভৃতি ফ্রুবপদগানগুলি তার দরবারী সংগীতে একান্ত অনুরাগ ও পার- 
দশিতার কথাই প্রকাশ করে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই সকল 
ধ্রবপদগান রবীন্দ্রসংগীতের বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করেন না। 
ভারতীয় সংগীতে জ্ঞান ও অধিকার এবং কণ্মাধূর্য অর্জন করার জন্তও 
রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গপ্রকৃতির গীনগুলি সকলের গান করা উচিত। 
ধ্বপদ-গীতরীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর । তিনি 
নিজেও স্বীকার করে বলেছেন £ “আমর! বাল্যকালে প্রুপদগান শুনতে 
অভ্যন্ত, তাঁর আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রচনা করে । এই 
ধ্ূপদগানে আমরা ছুটো৷ জিনিস পেয়েছি-_একদিকে তার বিপুলত৷ গভীরতা, 
আর একদিকে তার আত্মদমন, স্বসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করে। এই 
ধরপদের স্থফি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তৃত হোক, আরো! বহু কক্ষবিশিষ্ট 
হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবিচিত্র ঘটুক। তাহলে সংগীতে 
আমাদের প্রতিভ! বিশ্ববিজয়ী হবে”। তার প্রুবপদসন্বন্ধে অভিমত আরো 
বিশেষভাবে আলোচনা করবে! আমরা পরে | তবে তিনি যে সংগীত-শিক্ষার 
সম্পূর্ণতার জন্য প্লবপদ-গীতরীতিকে উচ্চে স্থান দিতেন, তা অতীব সত্য। 
স্ষ্ট চিরদিনই চায় নুতন পথকে ধরে চলতে, পুনরাৰৃত্তির গতান্ন- 
গতিকতাকে সে বরদাস্ত করার পক্ষপাতী কোনদিনই নয়, কেনন| তাই যদি 
হত তবে ভারতীয় সংগীতের অব্যাহত গতিশ্োত আজ হত মন্থর বা রুদ্ধ। 
নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বাঁ প্রতিভা স্থষ্টির সহচারিণী। সে হতে চায় নৃতন 
পথের অনুগামী; পুরাতনকে অন্থসরণ করলেও নূতনতার ছন্দ ও পরিবেশ 
দিয়ে সে তাকে শ্বষমায়িত করে, তারই জন্য পরিবর্তনশীল সমাজ-রুচিও তাকে 
গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও তার গানের সম্বন্ধে এ এক কথা । লক্ষৌয়ে 
কোন দরবারী-সংগীতের সভায় দীর্ঘক্ষণ ধরে একটি রাগের আলাপচারী 
শোনার সময় তিনি অধীর হয়ে তার বিরামের সময়টি খুঁজে বার করতে 
চেয়েছিলেন । ঠিক এ' ধরনের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দেখি বর ও সংগতি'-র 
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আলোচনাক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন £ “ভাগারের ধনে আরোর ফরমাঁস 
চলে, কিন্ত আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাক, “নিমেষে শতেক যুগ- 
বাসী” । '্রামচন্ত্র সোনার সীতা বাণিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য নিলে 
যদি তার গৌরব হত তাহলে দশটা খনি উজার করে যে পিগুটা তৈরী হত 
তার মতো সীতার শোকাবহ নির্বাসন আর কিছু হতে পারত না। 
রামচন্ত্রকে থামো” বলতে হয়েছে, কিন্তু ছায়ানটের অক্রাস্ত প্রগল্ভতার 
মুখে থামো' বলবার সাহস আমাদের জোগায় না । তাতে ভুজবলের 
প্রয়োজন হয়”। এরই জন্য রবীন্দ্রনাথের স্ফ্টি-মন ছিল সর্বদা সতর্ক, 
“লিমিট বা সংযমের মাত্র! ছিল তাঁর সকল রচনায়, সকল গানে, সকল 
জিনিস শোনার সময়ৎএবং দেখার সময়। উত্তরকালে প্রাচীনতার বন্ধন- 
মুক্তির প্রেরণা দিয়েছিল তাকে গানে নৃতনের অভিযান ; স্বর, তাল ও ছনোর 
ব্যাপারে এনে দিয়েছিল তার মনে নৃতন স্র্টিকথা। তিনি নিজের সংগীতে 
আনলেন তাই নূতন রূপ, নৃতন গায়কীভঙ্গি, অথচ আগেকার সঙ্গে পরেকাঁর 
প্লচনার বিন্দুমাত্রও থাকলো! ন! বৈরীভাব ? নৃতন ভাব ও রসের আনন্দলোক 
সফি করে তিনি তার গানের মধ্যে প্রতিষ্ঠঠ করলেন স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতার 
বৈশিষ্ট্য। এখানেই রবীন্দ্রসংগীত বাঙলার শুধু কেন, বিশ্বসংগীতের দরবারে 
পেলো এক নবীনত্বের দাবী, রাগসংগীতের মরধাদাঁকে অক্ষু্ রেখেও ভাঁব- 
সংগীতের মানকে সে করলো উন্নত । 
রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন মৌলিক নৃতন চিন্তার ও স্থির ধারক তা 
আগেই বলেছি । ভারতের রাগ-রাঁগিণী তার অন্তরে রসলোক স্যস্টি করলেও 
কয়েকটি রাগকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। আবার কয়েকটি রাগকে 
তিনি নূতন রূপেও করেছিলেন রূপায়িত। অন্নকরণ, অনুসরণ, সংযোজন ও 
ংগঠন এই নীতিগুলি তার প্রকৃতির নিজস্ব বন্ত। পুরবী, ইমনকল্যাণ, 
বেহাগ, ভৈরবী, আশাবরী, রামকেলী, সাহানা; মল্লার, বাহার, খাম্বাজ, 
বেহাগ-খাম্বাজ প্রভৃতি রাগগুলি ছিল তার একান্ত প্রিয়। রাগ যে কোন- 
দিনই অচল স্বরূপ নয়_একথা তিনি জানতেন শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কিনা 
জানি না, তবে মন ও প্রাণের অনুভূতি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতেন সকল 
জিনিসই । তাই আশাবরীতে কখনে! শুদ্ধ-ধষভের সঙ্গে অবরোহণে লাগাতেন 
কোমল-খষভ। তাছাড়া! রামকেলীতে শ্ুদ্ব-মধ্যম, পুরবীতে শুদ্ধ-ধৈবত, 
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বেহাগে কোমল-নিষাদ ও কখনো! কখনে! বিহঙ্গড়ার আবির্ভাব সম্ভাবনা 
দেখেও. বেহাগে ব্যবহার করতেন উভয়-নিষাদ | বাঙলার সঙ্গীতধারায় 
নিজস্ব স্যর কথা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। তিনি জানতেন ঘে, প্রচলিত 
গুরুশিষ্য-সংক্রমিত বসন্ত শুদ্ধ-মধ্যমের সঙ্গে শুদ্ধ-ধৈবত্বের সঙ্গতি রাখে, - 
আর আধুনিক হিন্দুস্তানী শুদ্ধ-বসন্তের স্থান অধিকার করে আছে পরজ- 
বসন্ত। বাঙালী সঙ্গীতগুণী দামোদর, হরিনারায়ণ, লোচন পণ্ডিত, শুভঙ্বর, 
নরহরি এ'দের মধ্যে ছিল একটি স্বতন্ত্র মতবাদ | তাই বাঙলাদেশের রামকেলী, 
বসন্ত, পূরবী, ভৈরব, মল্লার প্রভৃতির প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল সাধারণপদ্ধতি 
থেকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষভাবে বিষুপুরপদ্ধতির 
পক্ষপাতী'। বিষুপুরপদ্ধতি রামশঙ্কর বন্য্যোপাধ্যায়ঙ্প্রবতিত দিল্লী-আগ্রার 
প্রভাব ও প্রকৃতি নিয়ে রূপায়িত হলেও বাঙলার নিজস্ব প্রকৃতিগু্রী এসেছিল 
তাতে কিছুটা পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন বাঙলার স্বকীয় সজল ভাব ও 
অনুভূতি নিয়েই হয়েছিলো! স্থফি। 

এপ্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন কালের রাগরূপ বর্তম্ন 
কালের রাগরূপের সঙ্গে ঠিক মিল নাই, কেননা মুলথাট বা 52787 
5০2]৩-র পরিবর্তন হয়েছে । মুখারী বা কাফী-রাগের স্বরসজ্জার মতো ছিল 
যে প্রাচীন কালের মুলধাটের রূপ, বর্তমানকালে তার রূপ হয়েছে বিলাবল। 
কাছেই কার্ষ-কারণ বা জন্য-জনক-নীতিতে যারা বিশ্বাসী, তারা অবশ্যই 
স্বীকার করবেন যে, মুলথাটের রূপ-বিবর্তনের সঙ্গে সুঙ্গে তার জন্যরাগ- 
গুলিতে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক । কিন্তু ১৫শ-১৭শ শতকে ভারতের 
সংগীতক্ষেত্রে অনেকগুলি রাগের যে রূপের প্রচলন ছিল, বর্তমান কালে 
তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য কতকগুলি রাগ- 
রূপের মধ্যে বিচিত্র গঠনের বূপ আমরা লক্ষ্য করি । যেমন ভৈরব, রামকেলী, 
বসন্ত, পঞ্চম, দীপক, পূরবী বা পূরবী, বেহাগ, ললিত এবং আরো অনেক- 
গুলি। প্রাচীন প্রবপদ-গীতরীতির সঙ্গে ধার! পরিচিত তার! অবশ্যই জানেন 
ষে, বসন্তরাঁগের সকল প্রুবপদ-প্রব্ধগানের বিকাশই ছিল (এবং এখনো 
অন্ততঃ বাঙালাদেশের গুণীদের মধ্যে আছে) উভয়-মধ্যম, কোমল-খষভ, শুদ্ধ- . 
ধৈবত এবং নিষাদকে নিয়ে, এবং পঞ্চম-বঞ্জিত। এই বূপকে বলা হত এবং 
এখনে! বল! হয় শ্ুদ্ধবসন্ত। এ' বসন্তের বূপরেখ! যেমন--স| মা |মামা |ম 
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ক্গা|মাগা|মাধা]নির্সা|খধর্নিধনি ধা মা|ন্ধামগা | মাধা|মাগা। 
খসা|ন্! সা। প্রভৃতি । সা মা মগা, মা ধা না সা, খা না ধা মা গা, মা গা 
খা স! এভাবে স্বরন্তস্ত হলেই আমর! শুদ্ধবসন্তের রূপ অন্নভব করি। 
ফ্রবপদের প্রায় সৃকল প্রাচীন গানের স্বররেখাই এই শুদ্ধবসস্তের ছকে ফেলা! । 
অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল বসন্তের ব্ূপবিকাশে। কিন্তু বর্তমান কালে 
হিন্দৃস্তানী গানের শিল্পীমাজ্রেই বসন্তের রূপরেখা স্য্টি করেন পরজ-বসস্তের 
রূপরেখার মতো! এবং একেই তারা শাস্ত্রান্ঈগত বলেন । এবিষয়ে বিশেষ করে 
বাঙলাদেশের এখনো যে কজন গ্রুবপদ-গীতরীতির শিল্পী আছেন, তাঁদের 
রূপায়ণের প্রতি সকলকে দৃ্িপাত করতে আমরা অনুরোধ করি। আমার 
নিজেরও সৌভাগ্য হয়েছ কয়েকজন বিদগ্ধ প্রুবপদের শিল্পীদের কাছে দীর্ঘদিন 
ধরে ধ্রবপদ্কগীতরীতি শিক্ষা করার এবং বসন্তরাগের যতগুলি গানই শিক্ষা 
করেছি তাদের সকলের কাছে, কেউই পরজ-বসন্ত-ছকের বসন্ত শিক্ষা দেন 
নি, দিয়েছেন শুদ্ব-বসস্তরাগের । এখানে বল! বাহুল্য যে, এক বসন্তরাগেরই 
বিচিত্র রূপরেখার প্রচলন আছে ভারতীয় সমাজে-_কি উত্তর-ভারতে ও কি 
দক্ষিণ-ভারতে | কিন্ত তাদের আলোচন! এখানে প্রাসঙ্গিক নয়৷ 

ঠিক আরো! অনেকগুলি রাগের স্বর-বিকাশের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, 
বিশেষ করে বাঙলার সমাজে তো বটেই। তাই রবীন্দ্রনাথের রাগরূপে 
কিছু কিছু পরিবর্তনের নীতি ও রুচি লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই বিচারবান শিল্পী ও 
শান্ত্রীরা মোটেই বিশ্মিত হবেন না। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের পাতায় 
এ'ধরনের পরিবর্তনধারার নিদর্শনের অভাব নাই শিল্পীমাত্রেই জানেন । 

রবীন্দ্রনাথের চক্ষেও রাগগুলি প্রাণবান বলে অনুভূত হয়েছিল, আর 
তারি জন্ত রাগগুলিকে প্রকৃতির সহচররূপে গণ্য করে খ্রীষ্টীয় ১৬শ--১৭শ 
শতকের সৌন্দর্ষকামী শিল্পীদের মতো তিনি অনেকগুলি রাগের ধ্যান- 
মৃ্তির কল্পনা ও রূপরেখা এ'কেছিলেন তার মানসপটে । তিনি এ? বিষয়ের 
উল্লেখ করে বলেছেন, গানের সবরের (রাগের ) সঙ্গে আমাদের অন্তরের 
ভাবের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে, যদিও গানের কথা ও সবরের কম্পন স্থ্টি 
করে রসের মাধ্যমে মনে বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা | তিনি 
বলেছেন ঃ ?প্রক্কতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না 
আমি নিশ্চয় জানি, এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি 
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ভাজতে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্ররঞ্রিত হ্দূর-বিস্বৃত শ্টামল নীল 
প্রকৃতি মন্ত্রমুখ্ধ হরিণীর মত আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহুন 
করতে থাকবে”। তিনি প্রভাত ও সন্ধ্যার রাগিণী ভৈরবী ও.পুরবী নিয়ে 
বিচক্ষণ রসবোদ্ধা শাস্্কারের মতই বিচার করে বলেছেন : “প্রথমত সন্ধ্যা 
ও প্রভাতের রাগিণী--উভয়েতেই কোমল সবরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন 
অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নয়ন উন্মিলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে 
ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে । অতএব কোমল স্বরগুলির অর্থাৎ যে সবরের 
মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে স্বরগুলি অতি ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে 
পরস্পর পরম্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্য| ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই 
স্বরের অধিক আবশ্যক | & * একটাতে সবরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ 
হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে হৃরের ক্রমশঃ নিমীলন 
হইয়া আসা আবশ্যক” | 

তাই গানের কথায় তিনি স্বর যোজন] করতেন প্রকৃতির ভাব বা মেজাজ 
লক্ষ্য করে। প্রভাতের নবজাগরণের সমারোহকে উপলক্ষ্য করে যখন তিনি 
গান রচনা করতেন, তখনি তাতে স্বর-সম্নিবেশ করতেন ভৈরব, ভৈরবী, 
তোড়ী, রামকেলী বা কলিঙ্গড়া রাগগুলি দিয়ে । সন্ধ্যার বর্ণনায় তিনি রাগ 
হিসাবে ব্যবহার করতেন ইমন ও পুরবীকে। রাত্রের বর্ণনায় তার গালে 
স্বরের আমেজ পাওয়া যায় কানাড়া, বেহাগ, খান্বাজ প্রভৃতি রাগের । 
বসন্তখতুর বর্ণনায় বাহার অথবা বসস্ত-বাহারের বির্লাশ আছে। বর্ধার 
গানে পাওয়া যায় দেশমল্লার বা মিঞামল্লারে সংযোজন । তবে ব্যতিক্রেমও 
যে কোন কোন জায়গায় হত না--তা৷ নয়, কেননা শরতের বর্ণনার সময় 
তিনি সকালের রাগ বা রাগিণীগুলিকে ব্যবহার করেছেন। সারঙ্গকে 
(সারঙ.) তিনি ছুপুরের রাগ বলতে নারাজ ছিলেন। তাছাড়া ছ'টি 
খতুর ছ'রকম প্রকৃতিকে বূপায়িত করার জন্য “খতুরঙ্গ'-নাটিকার সমাবেশ 
করেছিলেন তিনি খতু-অনুযায়ী রাগ্ররূপের যোজন! করে । 

উন্মীলন ও নিমীলনই এঁতিহৃবাহী ভারতীয় সংগীতে রাগ-রাগিনী তথ! 
পুরুষ-রাগ ও স্ত্রী-রাগ-নির্ণয়ের এক মর্মকথা । পার্্দেব ও শাঙ্গদেব তাদের 
“সংগীতসময়সার' ও “সংগীতরত্বাকর" গ্রন্থ-দুটিতে আলাপ ও আলপ্তির কথা 
বর্ণনা করেছেন এবং ভাবসাধনের লক্ষণ হিসাবে টিকাকার কল্লিনাথ “আবির্ভাব' 
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ও “তিরোভাব' শব্ষেরই ব্যবহার করে বলেছেন, 'আবির্ভাব' প্রকাশ করে বলে 
উদ্মীলন ও “তিরোভাব' আবরণ করে বলে নিমীলন। টীকাকার কল্লিনাথের 
বর্ণনাভঙ্গী হল £ তিনি আলাপ ও আলপ্তি শব্দ-ছুটিকে “ভাবসাধনতত্ব'-বূপে 
গণ্য করেছেন | “ভাবসাধন” বলতে ধাতুর অর্থসিদ্ধ আবির্ভাব ও তিরোভাঁব- 
প্রকৃতি বা অবস্থাকে বোঝায় । তিনি বলেছেন £ “ভাবো নাম সাধ্যরূপস্ 
ধাত্বর্থন্ত সিদ্ধত্বাকারঃ| তদবস্থাবিশেষা আবির্ভাবাদয়ঃ” | তিনি ব্যাকরণ- 
উপাদান ঘঞ. ও ক্তি প্রত্যয়-ছুটির ব্যবহার দেখিয়ে বলেছেন, “ঘঞ, অর্থে 
আবির্ভাব অথবা উন্মীলন এবং “ত্তি' অর্থে তিরোভাঁব বা নিমীলন। এই 
প্রত্যয়ভেদেই রাগ পুরুষ ও স্ত্রী, আবার প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপে 
রূপায়িত হয়--প্লিঙ্গজেদোপ্যুপপন্ন এব”। পণ্ডিত হরদত্ত মিশ্র “পদমঞ্জরী'- 
গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কল্লিনাথ মিশ্রের প্রমাণই 
উদ্ধত করেছেন। আবির্ভাব, উন্নীলন ও উপচয় প্রকাশপদবাচ্য এবং 
তিরোভাব, নিমীলন ও অপচয় অপ্রকাশপদবাচ্য। সত্ব ও রজঃ গুণই 
উন্মলন-নিমীলনের কারণ । ্‌ 

যাক্‌ এতে| গেল নিছক শাস্তরযুক্ির কথা এবং তাছাড়া আছে সৃক্মঘফি 
ও অনুভূতির কথা। রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 
কল্লিনাথের টীকা অথবা পদমগ্তরী অনুশীলন করেছিলেন কিনা জানি না 
(নিশ্চয়ই করেন নি), তবে তার সুক্মবিচারদৃ্টিতে যে এ'তত্ব উদ্ঘাটিত 
হয়েছিল এবিষয়ে ক্বোন সন্দেহ নাই। যথার্থ প্রতিভাধান বা প্রজ্ঞাচক্ষুক্সান 
মনীষীমাত্রেই এ'ধরনের দৃষ্টি বা অনুভূতি থাকে,_বিচারের মাপকাটিতে বা 
ইতিহাসের পাতায় যার কোন প্রমাণ মেলে না। তারি জন্য রসঅষ্টা 
রবীন্দ্রনাথ রাগের পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবছুটি নিয়ে শাস্ত্রীয় বিচারের কোন 
অবতারণ! করেন নি, করেছেন মাত্র দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে রাগের ও সঙ্গে 
' সঙ্গে শিল্পীমনের ছুটি বিরুদ্ধ অথচ মৈত্রীভাবসম্পন্ন প্রকৃতির আলোচন!। 
তার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্যই হোল রাগের কোমলতা ও কারুণ্য- 
ভাবের কারণ নির্ণয় করা। 

রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর ভাব ও আবেদন-সম্পর্কে তাই বলেছেন £ 
“ভৈরবী-স্বরের মোচড়গুলে। কানে এলে মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্ব- 
্রক্ষাপ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছৃসিত হয়ে 
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উঠছে। * * উৈরে'! যেন ভোর-বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ । 
* * মেঘমল্লারে যখন বর্ধার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর 
বৃষ্টির অনুসরণ, না থাকে ঘড় ঘড় বন্জের ডাক। তবু কোনে! বাস্তববিলাসী 
তাকে অবান্তর বলে নিন্দা করে গ্লা। * * মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা । 
* * মুলতান যেন রৌদ্রতপগ্ত দিনাস্তের ক্লান্ত নিংশ্বাস। পুরবী যেন শৃন 
গৃহচারিণী বিধবা-সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। ** বাতাসে ভূপালীর স্বরে একটা 
ডাক শুনতে পাচ্ছি “থাম্রে থাম, আর রে আয়”। পরজ যেন অবসন্ন 
রাব্রিশেষের নিজ্রা-বিহ্বলতা | সাহানার স্বর অচঞ্চল ও গভীর-যাতে 
আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই, তাই সেটি আমাদের বিবাহ-উৎসবের 
রাগিণী। কানাড়! যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা "নিশীথিনীর পথ-বিশ্বাতি। 
খান্বাজের করুণ তান শহর-আকাশে আচল বিছিয়ে দিল” 

“সংগীত ও ভাব'নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীদের ভাববোধনের 
একটা কারণ অনুসন্ধানের কথা বলেছেন এবং বলেছেন সেই ভাববৈচিত্র্যের 
সঙ্গে শিল্পী ও শ্রোতার মনকে একীভূত করার জন্য, কেননা এই একীরুরণ- 
সাধনায়ই মেলে আনন্দরসভোগের আশীর্বাদ । তিনি বলেছেন £ "সংগীত- 
বেত্ারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন 
বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি 
হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন 
সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভেরেশাতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে ? 
পূরবীতেও কোমল স্বরের বাহুল্য, আর ভেরেতেও কোমল স্বরের বাহুল্য, 
তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবল মাত্র 
প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গুঢ় কারণ বিদ্যমান 
আছে” । 

গুঢ় কারণ অবশ্থই আছে। কিন্তু শিল্পীরা সেই কারণের প্রতি সচেতন 
থাকেন না, যার জন্য রাগ-রাগিণীদের স্বরসজ্জায় রসরূপ ও প্রাণের কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না । রবীন্দ্রনাথ তারি জন্য বেদনাহত। তিনি রাগের 
স্বর-বিকাশের মধ্যে নিজের চিত্তম্পন্দমনকে প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে মিশিয়ে. 
দেখেছেন, তাই শান্ত্কার যেমন রস-বিচার করে রাগকে ভাগ করেন, কাল 
অনুযায়ী তিনি ঠিক তেমনি করেন নি। সকল শ্রেণীর সংগীতশিল্পীদের একথা 


২৮ সংগীতে রবীন্্রপ্রতিভার দান 


ভেরে দেখার বিষয়, কেনন! রাগ-রাঁগিন স্বরেরই মাত্র আরোহণ-অবরোহণের 
কাঠামো নয়। ভারতীয় সাধকর! রাগ-রাগিণীদের রূপ বর্ণনা করেছেন 
ধ্যানমৌনদৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে। স্বভাব-কবি 
রবীন্দ্রনাথের সহজ, দিতে রাগ-র[গিণীদের ভাবদীপ্ত রূপ ধরা পড়েছিলো 
চাক্ুষভাবে, তাই কোন রাঁগকেই তিনি নিরর্থক বলেন নি, আর বলেন নি 
যে তারা শিল্পীরই শুধু কল্পনা-স্থ্টির পরিণতি, বরং বলেছেন, রাগ রাগিণীরা 
চিররহস্যময়ী প্রকৃতিরই অন্তরের গোপন সম্পদ, শিল্পী শুধু তার প্রকাশক 
ও পরিবেশক মাত্র। তাই রাগ-রাগিণীদের ভাব ও রসান্ুভূতিই ছিল 
রবীন্দ্রনাথের কাছে মুখ্য, আর স্বর-সন্নিবেশ ও তাদের বিচিত্র প্রয়োগপ্রণালী 
ছিল গৌণ । 

রবীন্দ্রনাথ তার গানে ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্যকে বিশেষভাবে স্থান 
দিয়েছেন। ছন্দকে তিনি রলেছেন স্পন্দন, বেগ, গতি বা প্রাণকম্পন। “ছনা 
মানেই ইচ্ছা” একথাও তিনি বলেছেন। ছন্দের উপযোগিতা সাধারণত 
কার্যে, সেটাই কাজ করে গানে তালের আকারে । “সংগীত ও ছন্ব'-নিবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই 
লয় জিনিসর্টি স্্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা 
পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে 
অথচ.ভাঙিয়া পড়িতেছে না”। তাই অনাদিকাল থেকে বিশ্বস্থফ্টির বুকে 
লয়ের কাজ চলেছে অবিশ্রান্তধারায় অষ্টাী নটরাজের নৃত্যের তালে তালে। 
লয় ও তাল আপাতদৃষ্টিতে তাই পৃথক বলে প্রতিভাত হলেও একেরই তারা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। দীর্ঘতা, তস্বতা বা সমতা-রূপ পরিমাপকে অনন্তকালের 
বা অনন্ত গতির বুকে সার্থক করার জন্যই লয় বা তালের স্থা্ট। 

“ছন্দ'-গ্রন্থ থেকে ছন্দ-সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কিছুটা পরিচয় দ্রেই। 
 গ্রানের বা কবিতার সবরের সঙ্গে ছন্দের যে সামগ্জস্ত বা মিতালী সেই প্রসঙ্গে 
সমমাত্রিক ছন্দ-সন্বন্ধে কবি বলেছেন £ "একটা কথা মনে রাখিতে হুইবে, 

ংল! রামায়ণ মহাভারত, অন্ন্দামঙ্গলঃ কবিকঙ্কনচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন 
কাব্য গানের স্থরে কীতিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা 
ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাক ছিল সমস্তই গানের স্বরে ভরিয়া উঠিত ; 
সঙ্গে সঙ্গে চামর হুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। *% 


রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত , ২৯ 


বাঙলাদেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ব্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ; 
কোথাও ওঠানামা! করিতে হয় না। গানের পক্ষে ইহাই স্ববিধা”। 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত 
সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। তিনি 'বলেছেন ; “বস্তুত 
এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই স্যর্টি রূপ ধারণ 
করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য । বাতাস যখন ছন্দে কাপে তখন 
সে হর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা 
কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ? সেই সংবাদে 
প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই”। 

রবীন্দ্রনাথ তার গাঁনে বিশেষভাবে ছন্দ, লয় ও গ্তালকে স্যান দিয়েছেন 
তা আগেই বলেছি। শ্রকে তিনি বলেছেন “একটা বেগ" । তাল সেই 
বেগকে গতিদাঁন করে, তালের তাই উপযোগিতা আছে স্বরে। তিনি 
বলেছেন £ “সে (স্বর ) আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে । কথা যেমন 
অর্থের মোক্তারি করবার জন্তে, হার তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই 
প্রকাশ করে । বিশেষ সবরের সঙ্গে বিশেষ হরের সংযোগে ধ্বনিবেগের 
একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতি দান করে”। 
গতি বা! গতিবেগ থেকেই স্থা্ট হয় আবেগ । এই আবেগ ছুঃখ বা শোকের 
বেদনা নয়, বা সাংসারিক কোন ঘটনামূলক পদার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় সেই আবেগ বিশ্বব্যাপী একটি প্রাণস্পন্দমন, গান শুনে সেটাকেই 
আমরা চিত্তে অনুভব করি । তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ভৈরবী ও দেশমল্লার 
রাগ-স্ুটির অভিব্যক্তি নিয়ে! তিণি “সংগীত ও ছন্দ'-প্রবন্ধে বলেছেন £ 
“গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোন 
সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয়? স্থির গভীরতার মধ্যে 
যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ 
যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি । ভৈরবী যেন সমস্ত স্ফ্টির অন্তরতম 
বিরহ-ব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রু-গঙ্গোত্রীর কোন আদি-নিঝরের 
কল-কল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশ-কালের সীমা পার হয়ে. 
নিজের চঞ্চল প্রাণধারাঁকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে”। হৃতরাং গান 
বা রাগ-রাগিণী সকলের মনে একটি আবেগ স্ফি করে ও সেই আবেগ দেশ- 


৩০ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


কালাতীত বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মহিমাকেই উপলব্ধি করার জন্ত সহায়তা 
করে। 

মোটকথা গানে শুধু নয়--কাব্যে, নৃত্যে এবং নাটকেও ভাবের স্থান 
দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সবার ওপরে । বাচ্যন্ত্রের মধ্যেও যে ছন্দ খেলে তা 
বিকাশ লাভ করে শিল্পীর ভাবমুখর মনের সক্রিয় ইচ্ছার ইঙ্গিতে। নৃত্যেও 
তাই ? দেহাবয়বের চঞ্চল গতি শুধু নৃত্য-হ্বষমাকে প্রাণময় করে না, করে 
নৃত্যুশিল্পীর মন বা মনের ভাব বা মনের চেতনাকে । “বাংলাছন্দের প্রকৃতি'- 
নিবন্ধে তিনি নৃত্যকলার পরিচয় দিয়েছেন অপরূপভাবে । তিনি বলেছেন : 
পনৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন স্বধমায়। তাতে কেবলমাত্র 
ছন্দেরই আনন্দ । গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে 
হ্বরের পুনরাবৃত্তি, সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছনোর দোল 
দেওয়া । তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোল1 মেশে। কিন্তু এই ভাব-ব্যক্তি যখন 
আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাঁকে 
উপলক্ষ্য করে রূপ স্ব্টিই হয় চরম, তখন নাচট! হয় সর্বজনের ভোগ্য, 
সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিশ্বৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার 
রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে”। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যই তাঁর প্রমাণ। 
তার থতৃরজশাল।' “বসন্ত' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলি রচিত হয়েছে 
একটি ছন্দায়িত মুলভাবকে আশ্রয় ও লক্ষ্য ক'রে। তার “চিত্রাঙ্গদা” 
শ্যামা", “গ্ডালিকা” গীতিনাট্যগুলিতে গান নৃত্যছন্দের অনুবর্তন করেছে 
প্রাকৃতিক ভাবের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রক্ষা ক'রে । গীতিনাট্য রচনা করার সময় 
রবীন্দ্রনাথের মনে সম্ভবত ছায়াপাত করেছিল বৈদিক যুগের সামগান- 
আয়োজনের চিত্রসোন্দর্ষ। রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের দোলায়িত যে গতি 
থাকে মৌন হয়ে, তা মুখর হয় নৃত্যে এবং হস্ত ও মুখের ভাববব্যঞ্জনায়। 
বৈদিক সামগানকারীরাও গান করতেন বিচিত্র বাছ্যযস্ত্রের সমাবেশ নিয়ে, 
আর ছনের যে অংশ থাকতো গানে আত্মগোপন করে অফুটন্ত 
ফুলের ঝুঁড়ির মতো, সামগ-পুরোনারীদের মগ্ডুলাকার ছন্দায়িত নৃত্য ও 
পিচ্ছোরা-বীণাবাছ্ প্রকাশ করতো তাকে বাস্তব রূপ দিয়ে। তাছাড়া 
বৈদিকোত্তর যুগে গানের সঙ্গে ছন্দায়িত নৃত্য ও বাছ্যের সমাবেশের 
অপ্রভুলতা নাই। তাই মনে হয়, বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের 


রবীন্্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত ৩১ 


সংগীত-সমারোহ যেন নবজীবন লাভ করলে! আবার রবীন্দ্রনাথের হাতে 
এই বিংশ শতকে । 

গান-রচনায় রবীন্দ্রনাথের যেমন প্রতিভাদীপ্ত নৃতন অবদানের পরিচয় 
পাওয়া যায়, তালশ্থান্টর বেলাও তাই। চলাপথে না চলাই ছিল রবীন্্র- 
নাথের স্বভাব ও ধর্ম। কাওয়ালী তেওরা, রূপক, একতাল এসব তালের 
ব্যবহার তো তিনি করতেনই, তাছাড়া নব-নব তালের স্থফিও তিনি 
করেছেন তার নৃতন গানের পথকে সচল করার জন্ত। তিনি স্যষি করলেন 
“নবতাল', “একাদশীতাল", ম্পকতাল' প্রভৃতি । তালের কথায় এখানে 
মনে পড়ে বাঙলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথা । হিন্দুন্তানী সংগীতে 
তালের সংখ্যাও বড় কম নয় আমরা জানি। সঙঃগীতশান্ত্রে এমন অনেক 
তালের পরিচয় আছে যেগুলি নষ্ট হয়েছে সার্থক অনুশীলনের অভাবে । 
কিন্তু বাউলাদেশের কীর্তনে ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন গানে তালের যে 
বিচিত্র রকমের পরিচয় পাওয়া যায়-_-তা হিন্দৃস্তানী ও অন্ত কোন দেশের 
ংগীতে মেলে না । মনে হয়ঃ রবীন্দ্রনাথ এই ধারণায় উদৃবুদ্ধ হয়েছিলেন । 
নৃতনের পথে অভিযান করা ছিল তার অভ্যাস তা আগেই বলেছি। 
ঝাঁপতালের ১২১২৩1১২১২৩ মাত্রার কথা তিনি জানতেন, কিন্তু সৃস্টি 
করলেন তার বিপরীত গতিকে অবলম্বন করে ১২৩।১২।১২৩।১২ এই 
ঝম্পকতালের ধার1। দক্ষিণ-ভারতের সারতাঁলের অনুযায়ী ৩২।৩ মাত্রার 
সমাবেশ দিয়ে স্থফ্ট করলেন তিনি রূপকডার | কর্ণাটি দুফরতালের (৫1২।২) 
মাত্রাকে অনুসরণ করে তিনি রচনা করলেন নবতাল ৩1২ ।২ মাত্রাগুলিকে 
সাজিয়ে । কর্ণাটি-সংগীতের মণিতাঁল, বিন্দুতাল ও নীলতালকে অনুসরণ 
ক'রে সফি হোল তার হাতে একাদরশীতাঁল-যার মাত্রা-বিভাগ ৩।২২।৪। 
তালগুলিতে ফাকের সার্থকতা তিনি রাখেন নি, কেননা শক্তির ওজন যায় 
তাতে কমে তাই আঘাতেই তালের সবল গতিবেগকে রাখলেন তিনি 
অব্যাহত।১ কাজেই গানে তাঁর নৃতন স্ন্টির নিদর্শনই মেলে অফুরস্তভাবে, 
পিছন ফেরার গতান্বগতিক অভিনয় তিনি করেন নি কখনো! । তিনি ছিলেন 
সত্যকারের স্থফিকারী রচয়িত| | স্থিতি্ীলতার পরিবর্তে গতিথীলতাকেই 
তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে ও গতিতে । 


১। তাল ও তাদের রূপসন্বন্ধে আমর! পৃথকভাবে আলোচন! করেছি পরে । 


৩২ ংগীতে রবীন্রপ্রতিভার দান 


রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হর বা রাগ-মিশ্রণের রাজা । তার গানে তিনি 
মিশিয়েছিলেন প্রাচ্যের সকল দেশের প্রায় সকল জাতিরই স্বর এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পাশ্চাত্যেরও হৃরসম্পদ | এপ্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেকে 
রবীন্দ্রনাথের সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব বা অন্নকরণ স্বীকার করেন 
না। কিন্ত এ' অস্বীকরণের মধ্যে কোন সার্থকতা আমরা দেখি না। 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাবান পুরুষ এবং সৌন্দর্যের ছিলেন পরম-অনুরাগী 
ও পিপাসা । পাশ্চাত্যের যা-কিছু ভাল তা তিনি সংগীতে, সাহিত্যে এবং 
নাটকেও কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন এবং এই গ্রহণ করার মধ্যে তার 
উদার-দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন 
মানুষের মধ্যেও এ ধরঞ্নর মিশ্রন-প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্র- 
নাথের স্থ্টিকর্ষেও এর অভাব নেই। 
আমর! আগেই বলেছি যে, দরবারী হিন্দুস্তানী সংগীত থেকে আরভ 
করে রাঢদেশের কীর্তন, পশ্চিমবঙ্গের সহজিয়া ও বাউল, পূর্ববঙ্গের 
ভাটিয়ালি, সারি, গভীরা, মণিপুরের কীর্তন, আসামের বড়গীত ও বন্গীত, 
তাছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় সকল-কিছু সবরের সার্থক সমাবেশ হয়েছিল তার 
গানে । কবি জয়দেবের প্রেরণায় জন্মলাভ করলে তার “ভাহ্বসিংহের 
পদাবলী” । কীর্তন, বাউল, ও ভাটিয়ালির ছ্াচে গান রচনা করেছিলেন 
তিনি অনেক । দক্ষিণ-ভারতীয় পদ্ধতির অনুযায়ীও তার গান পাওয়া যায় 
কতকগুলি । অন্রবাদ-গীতির রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন, 
হিন্দুস্তানী গান যেখানে কথা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে-_- 
বীণা! বাজায় রে মন লে গয়ো|। 
মধুর মধুর ধন অধরণ ধররে 
রস ভরি তান শুনায়রে মন লে গয়ো। 
- ব্ববীন্দ্রনাথ তার বাংল! রূপ দিয়েছেন 
বীণ] বাজাও হে মম অন্তরে । 
সজনে বিজনে বন্ধু, স্বখে হুঃখে বিপদে, 
আনন্দিত.তান শুনাও হে মম অন্তরে | 
তাছাড়া আরো এ"ধরনের অনেক নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। হিন্দী 
তেলেনা ও চতুরঙ্-শ্রেণীর গানের অন্নকরণেও তিনি অনেক গান রচনা 


করেছিলেন । নাট্যকবি দ্বিজেম্ত্রলাল যেমন বিলেতি হবরের আমেজ দিয়ে 
অসংখ্য স্বদেশী ও হাসির গান রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অবদানেও 
তেমনটি পাওয়া যায়+যদিও উভয়ের রচনাশৈলীতে পার্থক্য ছিল অনেক। 
ভাব, ভাষা ও মাধূর্ধের বিভেদও ছু'জনের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। ছু'জনের 
হাসির গানের তুলনা! করে দেখলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের হাসির গান- 
গুলিতে শিষ্টাচার ও স্বরুচি যথেই্ই এবং তারা গাভীর্ধে পরিপূর্ণণ আর 
দ্বিজন্্রলালের হাসির গানে শিষ্টাচার গৌপ, মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের চেয়েও বরং কৌতুকের ভাব। ইংরেজী গানের রূপায়ণেও উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় অনেক, কেননা দ্বিজেন্্রলালের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 
অনুবাদের কথা সরস, সাবলীল ও সাহিত্যরুচিপূর্ণ। "মৌলিকতার সৌন্দর্যও 
রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে বেশী | 

ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে বিলেতী তথা পাশ্চাত্য সংগীতের অনেক 
জায়গায় তিনি তুলন! করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের তুলনায় 
প্রাচ্য-সংগীত ভাবে, আদর্শে ও বৈচিত্র্যে শ্রেষ্ট প্রতিপন্ন হলেও কতকগুলি 
ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের আসন উচ্চে। “জীবনস্মৃতি*-তে এ'প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন £ «আমাদের দেশে গান-সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের 
যতকিছু ছুরূহতা ) যুরোপে গলা-সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা 
অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোত। তাহশর৷ 
গানটাকে শুনিলেই সন্তষ্ট থাকে, যুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে”। 
কিন্ত সকল-কিছু সত্বেও ভারতীয় সংগীতের মাধূর্ধকে কবি শ্রেষ্ঠ আসনই 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন £ “আমাদের গান যেন জীবনের প্রাতিদিনের 
বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাঁহার মধ্যে এত করুণ! এবং বৈরাগ্য 
--সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-্দয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় 
রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়৷ দিবার জন্য নিযুক্ত ; সেই রহম্তলোক বড়ো নিভৃত 
নির্জন গভীরঃ--সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত 
আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত.সংসারীর জন্ত কোনো প্রকার হুব্যবস্থা নাই। 
* গ * আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রথচিত নিশীথিনীকে ও নবোম্মেষিত " 
অরুণরাগকে ভাষ! দিতেছে ; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা 
ও নববসম্ত্বের বনাস্তপ্রসারিত গভীর উম্মাদনার বাক্যবিস্বত বিহ্বলত]” | 


ও 


রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সৃত্রপাত ৩৩ 


৩৪ ৃ্‌ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভাঁর দান 


এরপর “পথের” সঞ্চয়/পর্ধায়ে সংগীতসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যুরোপীয় ও 
ভারতীয় এই উভয় সংগীতের অন্তরতম বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন । তিনি 
বলেছেন £ “যুরোপের সঙ্গে আমাদের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ 
আছে, সেকথা সত্য । হার্মনি বা স্বরসংগতি ফুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্ত; 
আর রাগ-রাগিণীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। ফুরোপ বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে । বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বৈচিত্র্যের 
তান সহশ্রধারায় উচ্চৃসিত হইতেছে; একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে, 
প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, অথচ সমস্তই এক হইয়া! আকাশকে পূর্ণ 
করিয়া তুলিতেছে। হা্মনি জগতের সেই বহুরূপের বিরাট বৃত্যলীলাকে স্বর 
দিয়া দেখাইতেছে। “কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান 
চলিতেছে ) সেই গানের তান-্লয়টিকেই ঘিরিয়। ঘিরিয়া নৃত্য আপনার 
বিচিত্রগতিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশের সংগীতে সেই 
মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে । সেই গভীর, গোপন, সেই 
এক--যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা! আকাশে স্তব্ধ হইয়| আছে। 
চিরধাবমান বৈচিত্র্যের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়! চলাই যুরোপীয় প্রকৃতি, 
আর চিরনিস্তন্ধ একের দিকে কান পাতিয়! মন রাখিয়া আপনাকে শান্ত 
করাই আমাদের স্বভাব। *** আমাদের সংগীত মাহ্বষের জীবনলীলার 
ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। যুরোপের 

ধগীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়- 
লল$নে বিচিত্র করিয়। জালাইয়াছে; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাদের 
আলো আসিয়া পছ়্িয়াছে, সেইজহ্া বারবার ইহা অন্নুভব করিয়াছি। 
আমাদের সংগীতে আমাদের স্বখ-ছুঃখকে অতিক্রম করিয়! চলিয়া যায়। 
আমাদের বিবাহের রাত্রে সাহানা বাজে, কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে 
আমোদের ঢেউ খেলে কোথায়? তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র 
নাই, তাহা গভীর, তাহার মিড়ের ভাজে ভাজে করুণা। আমাদের দেশে 
আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলেতী ব্যাণ্ড বাজানো বড়মানুষী 
বর্বরতার একটা অঙ্গ । উভয়ের প্রভেদ একেবারে হৃষ্পৃষ্ট | * * * আমাদের 
ংগীত মান্বষের প্রমোদশীলার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীক়্ে খুলিয়! দেয় এবং 
জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সংগীত 
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একের গান,” _-একলার গান, কিন্ত তাহ! কোণের এক নহে; তাহা 
বিশ্বব্যাপী এক” । ** 

তাছাড়া আইরিশ, স্কচ ও ইংরেজী গানের হ্বরপ্রেরণা তাকে কয়েকটি 
গীতিনাট্য-রচনায় সচল করেছিল এবং এর প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়ে 
বলেছেন £ “আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি 
ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই 
কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত পেই 
কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লগ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক স্জন 
করিয়াছিল। * * এই আইরিশ মেলডীজ আমি হরে শুনিব, শিখিব এবং 
শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমা'র বড়ো ইচ্ছা ছিল | 
* * আইরিশ মেলডীজ বিলেতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম, 
কিন্ত আগাগোড়। সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছ৷ আর রহিল না। %* 
দেশে ফিরিয়া আসিয়! এই সকল এবং অন্ঠান্ত বিলেতী গান স্বজন-সমাজে 
গাহিয়া শ্তনাইলাম। সকলেই বলিলেন রবির গলা এমন বদল হইল কেন। 
কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে”। কৰি এর দ্বারা 
বুঝিয়েছেন যে, বিলেতি স্বর তার প্রাণের তারে বিশেষভাবে ঝঙকারের 
সাড়া না দিলেও তিনি দেশী ও বিলেতি সবরের মিশ্রণেই “বালীকিপ্রতিভা'-র 
রূপদান 'করেছিলেন এবং রচন! করেছিলেন কয়েকটি গান আইরিশ 
মেলডীজের অনুকরণে । 

শদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতবাবু “রবীন্দ্রজীবনী'-তে ( ১ম খণ্ড) লিখেছেন “কবি- 
কাহিনী"-প্রসঙ্তে £ “ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি কবির মনে পুরাতন 
আয়রল্যাণ্ডের একটি মায়ালোক স্বজন করিত। সেই মেলডীক্তের কয়েকটি 
সংগীত বাংলায় অন্ববাদ করিয়! “ভারতী'-তে (“সম্পাদকের বৈঠক” ভারতী 
১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৭) এই সময়ে প্রকাশ করেন” । এ' থেকে সহজেই মনে 
হয়, শিশুজীবন থেকেই আইরিশ মেলডীজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল 
এবং আইরিশ কবি টমাস ম্যুর (১৭৭৯--১৮৫২) "এর ১৮০৭ খ্রীষ্টান 
প্রকাশিত 1185 1০10216৫-গ্রস্থ রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেছিল । 

বিলাতী স্বরের মাধূর্য রবীন্দ্রনাথকে যুদ্ধ করেছিল পূর্ধেই বলেছি। 
র্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার বন্্যোপাধ্যায় এ' প্রসঙ্গে “রবীন্দ্রজীবনী"-রন্থে ৫ ১ম 


৩৬ | সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


থণ্ড) লিখেছেন £ “বালীকীপ্রতিভার হ্যায় “কালমূগয়।'-রও কয়েকটি গানের 
স্বর সম্পূর্ণ বিলাতী স্বরে ঢালা । বিলাতে থাকিতে তিনি যে কেবল বিলাতী 
সংগীত ও নৃত্যকল। শিখিবার চেষ্টা! করিয়াছিলেন, তাহা নহে, এদেশে 
আসিয়াও সর্বোত্তম পাশ্চাত্য সংগীত শ্রবণের জন্ত তাহার উৎসাহ ম্লান হয় 
নাই। কলিকাতায় কোন মুরোপীয় বিখ্যাত সংগীতাচার্ধ ব| বাদক আঙিলে 
রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাহাদের গান-বাজনা শুনিতে যাইতেন (১৮৮৫ জানুয়ারী 
২১, বিখ্যাত বেহালাবাদক রেমিনির বাজনা শুনিতে যান )৮।১ 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রবীন্দ্রনাথের মতো বিলেতি হৃরের মিশ্রণে বহু 
গান রচন|। করিয়াছিলেন । তবে দু'জনের রচনার মধ্যে পার্থক্য পাই অনেক 
পরিমাণে । কেনন|' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি যেখানে মৌলিক রচনার 
প্রেরণা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ভিতর দেখি সেখানে অনুবাদ করার প্রেরণা । 
সামান্ত একটু উদাহরণ এ" সম্বন্ধে দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, টমাস 
ম্যুরের (01010955 1০০:5 ) অন্যতম প্রসিদ্ধ 490 ৬/0616 £1015 $/210 
0১৩৩ ইংরেজী গানের অন্বকরণে বাংলাগান রচনা! করেছেন রবান্দ্রনাথ 
ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই, কিন্তু একজনের মধ্যে আছে রচনার স্বকীয়ত! ও 
অপরের মধ্যে পাই অনুবাদের আকুলতা | কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাঁজী গানটি 
বাংল! রূপ দিয়েছেন-- 
যাও যেথা যশ আছে, কিন্ত সে যশের মাঝে 
আমায় একবার মনে কোরো, 
যখন অতি অধীর প্রাখে, শুনবে আপন 
নামের গানে, আমায় একবার মনে কোরে। 
_ইত্যাদি। 


রবীন্দ্রনাথ গানটির বাংল! রূপ দিয়েছেন__ 
মানা না মাণিনি তবুও চিনিনি, 
কি জানি ধটে ; অমঙ্গল হেন, প্রাণে জাগে কেন, 
থেকে থেকে যেন, প্রাণ কেঁদে ওঠে ।- ইত্যাদি । 
ঠিক এ' ধরনের তুলনামূলক আলোচনা করা যায় উভয়ের আরও অন্ত 


| রবীন্্রজীবনী। ৯ম ঘও। পৃঃ ৯৩২-৩৭ 
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গানশ্রচনার বেলায়ও । যেমন, যে ছন্দ ও রচনাধারার অনুসরণ করে 
ঘিজেন্ত্রপাল রচনা! করেছেন, 
(ক) সে আসে ধেয়ে, এন. ডি. ঘোষের মেয়ে, 
ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিকৃ, 
চান্সের গন্ধ পেয়ে। 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, 
(খ) সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে; 
রিনিক রিনিক রিনি ঝিনি, 
মঞ্তু মঞ্জু মঞ্জীরে ; 
রিনি ঝিনি বিন্গিরে | 
উভয়ের ভাব, ভাষা ও রচনাচাতুর্ষের মধ্যে দেখি পার্থক্য যথেষ্ট। তবে 
রবীন্দ্রনাথের হাসির গানে শিষ্টাচার ও স্বরুচির সাথে সাথে গাজির্েবের লক্ষণ 
স্বস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের গানেও শিষ্টাচার যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার হাসির 
গানে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের চেয়ে কৌতুকের ভাব অধিক। দ্বিজেন্দ্রপাল ছিলেন 
প্যারডি'-রচনায় সিদ্ধহত্ত। “কোরাস' বা সমবেত কঠে বাংলাগানের 
আধুশিক রীতি তিনিই প্রথমে প্রবর্তন করেন। তা" ছাড়া স্বদেশীগানে 
দেশপ্রেমিকতার সাথে সাথে বীরত্বের দ্যোতক বীররসের সমবেশ করাতে 
তিনি অপ্রতিদ্বন্্ী ছিলেন । মোটকথা বাংলাভাষার একটি নিজস্বত1 স্থ্ি 
করে বাংলাগানকে দ্বিজেন্দ্রলাল সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে তার 
হাসির ও স্বদেশীগানের অবদানকে বাঙ্জগালীজাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে 
রাখবে। | 
কাস্তকবি রজনীকান্তও জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগে, অথচ রবীন্দ্র 
নাথের বিশেষ প্রভাব তার ওপর পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো! তিনিও 
ছিলেন স্বভাব-কবি; প্রকৃতির মর্নকথাকে প্রকাশ করতেন তিনি সরস সাবলীল 
ভাষায় ও প্রাণম্পর্শী হরে । পৃথিবীর মাটিতে বাস করলেও তার দরদ ছিল 
অপাথিব আনন্দলোকের দিকে । তার গান-রচনার মধ্যে পাওয়া যায় তাই 
অধ্যাত্ব-সম্পদের সরস ও প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও 
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার অমর “কল্যাণী' ও “বাণী গীতিগ্রন্থ-দব'খানি। 
রজনীকান্তের গান এক সময়ে শোনা যেতো! বাঙলার পথে মাঠে থাটে, কিন্ত 
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তার অনুশীলন রবীন্দরসংগীতের সঙ্গে তুলনা! করলে যেন কম। তার কারণ 
মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা । যেমন প্রদদীপ্ত সূর্যকিরণের প্রভা 
অনেক গ্রহ-তারকার আলোককেও ম্লান করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা- 
মাধূর্ষের প্রতাবে শুধু রজনীকান্ত কেন, অতুলপ্রসাদ, দিজেন্ত্রলাল, কৰি 
নজরুল প্রভৃতির অবদানের অনুশীল্্পও অনেকাংশে মান হয়েছে স্বীকার 
করতে হবে । ও 

কবি অতুলপ্রসাদও জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগে, অথচ রচনা 
ও গানের মধ্যে ছিল তার স্বকীয়তা । উচ্চাংগ হিন্দুস্তানী সংগীতের ছিলেন 
অতুলপ্রসাদ পরম-অন্ুরাগী। গান রচনা করেছিলেন তিনি সমগ্র জীবন 
সরল স্বছন্দ বাংলাভাষায়। লক্ষৌ-ঠুম্রীর স্বরবৈচিত্র্যকে অনুসরণ করে 
তিনি অসংখ্য রচন] করেছিলেন । বাঙলাদেশের বাউল ও কীর্তনের মাধূর্যও 
করেছিল তাকে পাগল । 

অতুলপ্রসাদ ছিলেন নিঃসঙ্গতার সহচর ; লোকের ঝামেল! বা নাম-যশের 
আকাজ্ষা থেকে তিনি চিরদিনই ছিলেন দুরে । তিনি গেয়েছেন £ “মিছে 
তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা_গান গেয়ে যা আজীবন? | সত্যই 
তিনি গান রচনা করেছেন ও গান করেছেন আজীবন নীরবে ও নিভৃতে, 
নিজের জহ্য চান নি কোনদিন কিছুই, অথচ রেখে গেছেন সারা বাঙলার 
কেন, সার! বিশ্বের মরমী ও দরদী যারা তাদের জন্ত সাত্বন! ও শান্তির অনস্ত 
প্রশ্রবন। তার প্রেম-সংগীতের আবেদনে নাই চাটুলতা ও ক্ষণিকের সরসতা, 
বরং আছে বিশ্বপ্রেমের আকুলতা ও শাশ্বতলোকের ইঙ্গিত। তিনি গেয়েছেন 
যেখানে চল্‌ আজ অআ্রোতের সনে, ছুটি সেই ডাকের পানে, যেখানে জীবন 
মরণ সব ভেসে যায়” সেখানে তাঁর গান সার্থক হয়েছে জীবন-মরণহীন 
আনন্দময় দেশে তার হ্বরকে পৌছে দিয়ে। কিন্তু এহেন স্বভাব-সরল 
হ্বরকারের গানও আজ নিক্প্রভ হতে চলেছে বাঙলার শিল্পীসমাজে | ববীন্দ্র- 
সংগীতের অপ্রতিহত ধারা ও তার ভাবমাধূর্যই সম্ভবতঃ সেই নিশ্প্রভতার 
জন্ দায়ী! সৃষ্মদশীর কাছে দিচ্ছি এর বিচারের ভার। 

বাঙলার স্বদেশী তথা অগ্নিযুগের বিক্রোহী-কবি নজরুল ২1কও 
প্রতিভা ছিল অসামান্ত। ইস্লামধর্মী হলেও হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতির 
ভাবে তিনি উদ্ধদ্ধ ছিলেন। দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা-৭0478:5 সঙ্গে সঙ্গে 
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মহাশক্তি কালিকার প্রতিও ছিল তার অচলা ভক্তি) তাই তার রচিত 
শ্বামাসংগীতগুলি আজও ভাবে ও ভক্তিরসে উচ্ৃসিত হয়ে আছে। 

কবি নজরুল অকুষ্ঠিত চিত্ে স্বীকার করেছেন, বাংলা গীতিকবিতা ও 
সংগীত-রচনার তিনি পরিপূর্ণ প্রেরণ! পেয়েছিলেনংকবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে। তেজোদীপ্ত কবি সত্যেন্্রন্থের কাছেও তিনি খণী ছিলেন। কৰি 
নজরুলের বিশেষ অবদান হোল তিনি বাংলাভাষায় সরস ও শ্ুন্দর করে 
গজলগানের প্রচলন করেন। “কে বিদেশী বন-্উদাসী বাশের বাঁশী” 
'বাগিচার বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্নে আজি দোল” “রাতারাতি করল 
কে রে ভরা বাগান ফাকা" প্রভৃতি গজলগানগুলি আজও তার মধুময়ী স্বতিকে 
জাগ্রত রেখেছে । তাছাড়া “জাগো হে রুন্দ্র হে রুত্্রাণী” “ছুর্গম গিরি, কাস্তার 
মরু, দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হই'শিয়ার', “চল্‌ 
চল্‌ চল্‌ উর্ধ গগনে বাজে মাদল, নিয়ে উতলা ধরণীতল”, “টলমল টলমল্‌ 
পদভরে' গানগুলি স্বদেশী যুগে অত্যাচারপীড়িত ও ব্যথিত ভারতবাসীর প্রতি 
সমবেদনার ভাব নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন । যুদ্ধাভিসারে ফান 
জন্য এই উদ্দীপনার গানগুলি লিখিত। অসংখ্য বাউল,*কীর্তন, রামপ্রসাদী, 
কাজরী এবং ভজনগানও কবি রচনা করেছিলেন। তার 'মোর ঘুম ঘোরে 
এলে মনোহর, নমো নমো” কিমুঝুমু কমুঝুমু কে এলে নুপুর পায়” “তিমির 
বিদারী অলখ বিহারী কৃষ্ণমুরারি আগত এ" গানগুলি ভাষা ও ভাবসম্প্রদে 
অতুলনীয়। সংগীতের ওপপত্তিক বিষয়ে তার জ্ঞান থাকায় বিভিন্ন রাগ- 
রাগিণীর মিশ্রণে নূতন নৃতন রাগ বা হর স্থর্ট করাতেও তার কৃতিত্ব পাওয়া 
যায়। বাংলা-সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তর স্থঙ্টি করেছিলেন। কিন্ত 
তার গানের অন্ুশীলনও আজ লোপ পেতে বসেছে । এমন দিন ছিল, যখন 
পথে ঘাটে মাঠে নদীবুকে কবি নজরুলের ছন্দ-দোলায়িত গজলগানের 
প্রতিধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু আজ সে-সব যেন বিস্বাতির গর্ভে ছুটে চলেছে। 
এর কারণও মনে হয়, প্রদদীপ্ত কিরণমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের গানের অনিন্ধ্হন্দর 
ভাব এবং রচনার লালিত্য*ও মোহনীয় শক্তির প্রভাব । এখানে রবীন্দ্রনাথের 
প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদ ও কৰি নজরুলকে স্মরণ. 
করেছি ঠিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদেরকে তুলনা করার জন্য নয়, বরং রবীন্তর- 
নাথেরই রচনাচাতুর্ধকে পরিপ্ুট করার জন্য । 
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রবীন্দ্রনাথের গানে দেশের ও দশের প্রতি দরদও অফুরস্ত। তিনি 
নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার গান সর্বসাধারণের জন্যঃ নির্বাচিত শ্রেণী 
ও আরামবিলাসী ধনীদের জন্য শুধু 'নয়। গানের জন্ত প্রশংসা পাবার 
আশাও তিনি করেন নি কোনদিন | তিনি বলেছেন £ “আমার গান যদি 
শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমন সব জায়গায় গলা 
ছেড়ে গাবে। আমার আকাজ্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর খুব বেশী 41010) 
মনে নাই রাখলাম”। অবশ্য 802100%, বা উচ্চ আকাজ্ষ! তিনি নিজে না 
রাখলেও বাণী-সরস্থতী প্রশংসার অজঅআশীর্বাদ বর্ণ করেছেন তার সমুন্নত 
শিরে। সহজ সরল ও প্রাণম্পর্শী তার গানের স্বর বিশ্বসমাজের সর্ব- 
সাধারণের হদয়ে আসন পেতে বসতে আজ সক্ষম হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ তার দেশকে ভালবেসেছিলেন প্রাণের অন্তরতম দেশ থেকে । 
দেশ-মাতৃকার পরাধীনতাকে তিনি কোনদিনই জীবনে বরদাস্ত করতে 
পারেন নি, আর পারেন নি বলেই সাহিত্যসআাট বঙ্কিমচক্দ্রের “বন্দেমাতরম্‌! 
গানে শুধু হ্বর-সংযোজন করেই ক্ষান্ত হন নি; জাতীয় সংগীতের রচন! ও 
প্রচারের দায়িত্বকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত “জন-গণ-মন- 
অধিনায়ক জয় হে" গানখানি আজ ভারতের সকল জাতির গৌরব-সামগ্রীতে 
পরিণত হয়েছে। হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, গোবিন্বচন্দ্রের জাতীয়-সংগ্ীত 
মনে হয় বক্ষিমচন্দ্রের রচন] থেকে প্রেরণ! পেয়েছিলো! । রবীন্দ্রণাথকেও 
বন্দেমাতরম্৮-সংগীত করেছিলো! উদ্দীপিত তা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথ 
দেশের ও জাতীর প্রাণের উদ্বোধনের জন্য রচনা করেছিলেন নূতন ধরনের 
স্বদেশী গান (১) “অয়ি ভুবন-মনমোহিনী', (২) “আজি এ, ভারত লঙ্জিত হে' 
(৩) “হে ভারত আজি নবীন বর্ষে”, (৪) “কে সেযায় ফিরে ফিরে" প্রভৃতি । 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরবর্তী নাট্যকার গীত-রচয়িতা ও স্বরকারদের ওপর 
যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিলো এবং সেই প্রভাব-প্রবাহকে কতকটা এড়িয়ে 
উঠতে পারেন নি এমন কি কান্তকবি রজনীকাস্ত কবি অতুলপ্রসাদ ও 
কবি নজরুল প্রভৃতি সে" কথা" আগেই উল্লেখ করেছি । 

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙলার মধ্যে শুধু নয়, সারাবিশ্বে এনেছে এক নৃতন 
আলোড়ন ও চেতনা । উচ্চাংগ সংগীতের আভিজাত্যের মতো তার মানও 
থাকবে চির-উন্নত হয়ে। রবীন্্রসংগ্ীতের কাঠামো রাগসংগীতের উপর 


রবান্্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত &১ 


প্রতিষ্ঠিত তা আগেই উল্লেখ করেছি, তাই রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের অবহিত 
হওয়া উচিত রাগরপের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্যে । রবীন্দ্রনাথের গান 
নৃতনের পথচারী হলেও পুরাতনের বুকেই গড়ে তুলেছিলেন কবি তার 
গানের হব প্রাসাদকে | ব্যাকরণের বীধাধরা নিয়মের বশবর্তা হয়ে 
রবীন্দ্রসংগীত বাঙলার সমাজে গড়ে ওঠেনি সত্য, কিত্ত বিজ্ঞানের অনুসন্ধানী 
মনোবৃত্তিকে তা দেয়নি কোনদিনই বিসর্জন । তাই পুরাতনের বুকে নূতনের 
ভিত্তিশিলা স্থাপিত হলেও নূতন যুগের মনোভাবকে বলিদান দিতে তিনি 
বলেন নি। সংস্কৃতিবান মনের স্থষ্টি স্বকীয়তার আশ্রয় নিয়েই আনন্দরসের 
স্যফ্টি করে সর্বসাধারণের মনে এবং সে স্থ্টি তাই অন্ুৃকরণ-বৃত্তিকে বর্জন 
করলেও অন্ুসরণ-নীতিকে গ্রহণ করে হয় মহীয়ান। এখানে “স্বর ও সংগতি' 
আলোচনা-পর্যায়ে .ধূর্জটপ্রসাদ বলেছেন : “বাঙলাদেশে সম্প্রতি সংগীত- 
চর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীত-রচনাতেও আমার মতো! অনেকেই 
প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ ্কবপদ্ধতির হিন্দুস্তানী সংগীতের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতাস্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা৷ থেকে আমাদের 
পরিত্রাণ করবে । এ' কিন্তু অনুশীলনের জন্ঠে, অন্নবকরণের জন্যে নয়। আছে 
যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই স্থষি আর্িষ্টের সংস্কতিবান মনের 
স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভুত। সে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ে 
বড়ো! স্থফিকর্তা দরবারী তোড়ী, দরবারী কানাড়াকে তাদের গানে রূপ 
দিয়েছেন । সেই মনোভাঘটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। 
নূতন যুগে এই মনোভাব যা স্যর্টি করবে সেই স্থর্টি তাদের রচনার অন্বন্ধপ 
হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাদের যথার্থ শিক্ষা, কেননা তারা 
ছিলেন নিজের উপমা নিজেই । * * এখনকার রচয়িতাদের গীতশিল্প তাদের 
চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় 
তাহলে তাতে করেই সেই সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ কর] হবে”। 

মোটকথ! রবীন্দ্রনাথ চাইতেন সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, সংগীতে ও সকল 
বিষয়ে নৰ-নব যুগের আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধার! £ প্রবাহিত করতে, 
তাতে পুরাধুগের স্থ্টির সঙ্গে নবযুগের মিলন না৷ হলেও শিল্প বা স্থ্টি- 
সার্থকতার ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্রবীক্দ্রসংগীত ও তাব্র ক্রমবিকাশ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের মধ্যে যেমন পাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্তরের 
সন্ধান) তেমনি তাঁর সংগীতের মধ্যেও পাই শ্সঙ্গত একটি ক্রমবিকাশের 
ধারা । একদিনে বা কয়েকটিমাত্র দিনে বিশ্বের স্থ্টিবৈচিত্র্য যেমন সার্থক 
হয় নি, সহত্র সহত্র বংসর লেগেছিল তার বিকাশ পরিপুষ্ট হতে, তেমনি 
রবীন্দ্রসংগীতের যে বিরাট বিপুল মহীরুহ আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে 
আমাদের সামনে ফাড়িয়ে আছে, তার স্থঙিও একদিনে হয়নি, ক্রমবিকাশের 
ধারা তার পিছনে অবশ্যই আছে। নিত্য-নৃতন কতকিছু ভাঙাগড়ার 
ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্ছজনশীল মন রচনা করেছে সংগীতে বাণী ও 
, স্ববরের অর্ধ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার হয়েছে তাতে পূর্ণ । 

কোন-কিছুর প্লাবন যখন আসে প্রচণ্ডতার বেগ নিয়ে, তখন তার মধ্যে 
থাকে না শুধু ধ্বংসের তাগুবনৃত্যেরই লীলা, থাকে স্যর প্রসন্নতা ও উচ্ছুল 
গতিও। স্থ্ট ও ধ্বংস আপাতদৃষ্টিতে পরম্পরবিরোধী বলে মনে হলেও 
একে অপরের পরিপূরক, একের বিলীনতা ঘোষণা করে বরং অপরের 
কল্যাণময় অভ্যুদয় । তাই ম্্টি ও বিনাশ, উত্থান ও পতন, জন্ম ও মৃত্যু-_ 
এ" ছুটি ছবন্্ধারা মৈত্রীর সন্ধানে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে, এক মুহুর্তের 
জন্যও তাদের বিরাম নাই। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই আমরা অবিশ্রান্ত ভাঙাগড়ার 
দন্ছতোত, ্থফি ও নাশের নৃত্যলীলা। বিদ্রোহের বহিশিখা তার অন্তরে 
প্রজ্ঘলিত না থাকলেও জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ! তার মধ্যে 
ছিল, এবং ছিল বলেই স্ব্টিছন্দ হোত নিত্য-নৃতন ভাবে ভার মধ্যে রূপায়িত 
এবং তারি জন্য তার গান ও হর নিয়েছে স্বকীয়তার রূপ। তাছাড়া আবির্ভাব 
ঘটেছিল কবির এমনি একটি যুগে যখন নুতনের ছপ্পবেশে পুরাতন স্্টি করে 
চলেছে তার অচলায়তনের রূপ, গতান্বগতিকতার ধারা করেছে পঙ্তু ও 
শক্তিহীন সমগ্র সমাজের কলেবর, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্নকরণ- 


রবীন্সংগীত ও তার জেমবিকাশ ৪৩ 


লিপ্সা মানুষের স্বকীয় ও দেশীয় ভাবকে করেছে লাঞ্ছিত এবং মুঘল আমলের 
ধারা একাধিপত্য বিস্তার করেছে তার দরবারী মেজাজ ও রূসহীন টেকনিক 
নিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই যেন নব- 
জাগরণের দুতরূপে বাঙলার শস্তশ্টামল মাটিতে, এবং নৃতন অভিযানের বারতা 
ও স্যা্টশক্তি নিয়ে এসেছিলেন তিনি বাঙালী সংগীত-সাধকদের সমাজে । 

পরিবর্তনময় সেই যুগের সকল প্রভাবের উন্মুক্ত আলো-বাতাসেই 
রবীন্দ্রনাথ অতিবাহিত করেছিলেন তার অনাবিল কৈশোর জীবন। যৌবনের 
পদার্পণে তার সতর্ক-দুষ্টি পতিত হোল ভারতীয় সংগীতের মহান্‌ আদর্শের 
দিকে। নবচেতার জাগ্রত প্রেরণা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন তিনি স্থৃন্ি- 
অভিযানের পথে। পূর্বেই বলেছি খে, কিন্তু তাই বলে পুরাতন কোন- 
কিছুকে অনাদরের- দৃষ্টি দিয়ে করেন নি তিনি বর্জন, কিংবা প্রতিভার 
নব-নব-উন্মেষশালিনী উন্ুখতাকে বলিদানও দিলেন না পুরাতনের পাদপীঠে। 
সংরক্ষণ, সংযোজন ও মিলন--এই তিনটি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হোল 
তার গান-রচনার অভিযান। বিবর্তনী-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি চির- 
দিনই এবং একের মাঝে বৈচিত্র্যের নব-বিলাসের ছিলেন পরম-উপাসক। 
তাই ভারতের ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের প্রচলিত সংগীতধারাকে অকুণ- 
ভাবে তিনি করেছিলেন অনুসরণ । 

গান-রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কণাব্য- 
প্রতিভার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তী জীবনে সে স্থফ্টিধারা হোল আরো 
উৎসারিত ও দিগন্তপ্রসারিতঃ এবং খুঁজে পেলেন তিনি ্থস্টিতে এক 
মৌলিকতার বূপ। কথায়, স্বরে, তালে ও নৃত্যভঙ্গিমায় দিলেন তাই নিজস্ব 
স্থ্টির পরিচয় । আবার ভারতের সকল দেশের, বাঙলার সকল শ্রেণীর ও 
এমনকি বিদেশের সংগীতবৈশিষ্ট্যের করলেন মিলম-সাধন তার সংগীত-রচনায়। 
স্বাধীন অথচ মিলনের বিকাশভঙ্গি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো! তাই তার গান। 
তার কথ! ও সবরের মাধুর্য, তার কাব্য সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি । 
রচনার পথও হোল নৃতন দিকে উৎসারিত। " 

সাধারণত নৃতন যা-কিছুর দৃষ্টি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন প্রাচীন- 
পন্থীরা। কিস্ত তার অর্থ এ” নয় যে, প্রাচীনের অভ্রাত্ত আদর্শ ও সংস্কৃতির 
ধারা পথচারী তারাই হন নূতন পথের প্রতিবন্ধক । বরং একথাই সত্য যে, 


8৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


পুরাতনের তথা সনাতনের উদ্দার, উন্নত ও কল্যাণময় সকল-কিছুই নৃতনের 
পথকে করে সচল, সবল ও উজ্জ্বল । 
মুঘল-দরবারের প্রভাবে পরিপুষ্ট,পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের বিকাশ 
ভারতীয় ্বস্থ্টির পথকে কোনদিনই করেনি বিকৃত ও মলিন; বরং 
মুখলপূর্ব মারগপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশী-সংগীতের কলেবরে আরব ও পারন্ত 
উপাদানের মিশ্রণ ভারতীয় সংগীতকে করেছিল পরিপুষ্ট ও সবল। খ্রীচীয় 
শতকের গোড়ার দিকে ভুটান ( ভোটান--ভোটদেশ) থেকে ভোট্ট বা 
বোট্টরাঁগ, কাবুল থেকে ককুভা গান্ধার থেকে গান্ধার বা গান্ধারী, কর্ণাট 
থেকে কর্ণাটা (পরে কানাড়া ), দক্ষিণদেশ থেকে দাক্ষিণাত্য, গুর্জর থেকে 
গুর্জরী প্রভৃতি দেণীয় ও জাতীয় হবরের"মিশ্রণ বা সঞ্চয়ন অভিজাত দেশীগানকে 
মলিন ন! করে বরং করেছিল সতেজ ও প্রাণবান। তাছাড়। সমসাময়িক 
রুচি ও পরিবেশেরও আছে একটা সার্থকতা ও মূল্য । তাই প্রাচীনপন্থী 
বলতে আমরা বুঝি সংকীর্ণ ও অগ্রগতিহীন ধারার পরিপোষকদেরই, কেননা 
' নুতন চলার পথকে করেন তারা অবরুদ্ধ লক্ষ্যের মধ্যে থাকে না তাদের 
কোন অভিনবতা ও স্বকীয়তার বূপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাম ঘোষণা 
করেছিলেন গতিরুদ্ধতার পরিবেশের বিরুদ্ধে, নচেৎ হুন্দর আদর্শবাহী 
কল্যাণময় যা-কিছু প্রাচীন, তাদের মানকে সমুন্নত করেছিলেন তিনি শ্রদ্ধার 
সমাঘুর দিয়ে 
অগ্রগামী কালের নবস্যি ও বাংলাগানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন £ “আগামী কালের নব-নব স্ব্িবৈচিত্র্যের 
পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাৎ করে রেখে দেয়, খাচার পাখীর মতো 
যে বুলি শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার 
জন্ বাহবা দাবী করি। নৃতম সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্ত 
হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকলববাধা সাক্রেদী করতে পারব ন1। 
তানসেনকে সেলাম করে বলব-_ওন্তাদজি, তোমার যে পথ, আমারও সেই 
পথ, অর্থাৎ নবস্থ্টির পথ । বাঙলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের 
পথে চলেছিল। তার পদাবলী, তাঁর গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী 
করে নয়, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাঙলাদেশে আজ নতুন যুগের যখন 
ডাক পড়ল তখন সে হিদ্দুস্তানী অস্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুল রক্ষা করতে 


রবীল্গসংগীত ও ভার ক্রমবিকাশ ৪ 


পারবে না--তখন সে জটিলীর শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনৈর পথে চর্ষ 
সার্থকতা লাভ করবে”। 

আসল কথাও তাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবস্থিপথের অভিষাত্রী, 
দাগাবূলোনোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি কোনদিনই ' কাব্যে সাহিত্যে 
শিল্পে সংগীতে সকল দিকেই তিনি পেয়েছিলেন নৃতন ইঙজিতের আহ্বান, অথচ 
পুবাতনের যাঁ-কিছু হ্বন্দর সে-সকলকেও গ্রহণ করেছিলেন তিনি অভিনব 
স্যফির আকুলতা নিয়ে। 

এখন দেখা যাক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীতঙ্ঘটটির ধারা বূ্পায়িত 
হয়েছিল কিভাবে ক্রমবিকাশের পথে । সকল জিনিসেরই আছে রূপায়ণ 
এবং সে রূপায়ণ সার্থক হয় ক্রমবিকাশের ভিতর দিকে ভাঙাগড়ার পথে। 
মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানতঃ পাঁচটি বিকাশের স্তরকে নিয়ে পরিপুষ্টঃ 
এবং সেই পাঁচটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে তার গান-রচনার ক্ষেত্র 
হয়েছিল প্রসারিত । পাঁচটি স্তরের ক্রমপরিণতি তার রসসিঞ্চিত গান বা 
সংগীতকে করেছিল ফলফুলে শোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত | 

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এঁ পাচটি স্তর কল্পনা করা হয় কবিগুরুর গান- 
রচনার ধারার বেশিষ্ট্য ও বিভিন্ন সময়কে উপলক্ষ্য করে; নচেৎ রচনা ও 
নবস্থ্টির গতিরুচ্ছুলতা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যস্ত ছিল তার দেখনীতে সচল ও 
মুখর হয়ে। 

এখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাংগ হিন্দুন্তানী সংগীতদৃ্টিসম্পর্কে আমাদের 
কিছুটা আলোচন| করা উচিত, কেনন! উচ্চাংগ হিন্দন্তানী সংগীতের পরিবেশের 
মধ্যে থেকেই তিনি নবস্ফ্টির প্রেরণায় বাংলাগান-রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে 
ছিলেন। হিন্দুস্তানী উচ্চাংগ সংগীতকেও তিনি ভালবেসেছিলেন অস্তর 
দিয়ে একথা সকলেই জানেন, কেননা হিন্দুস্তানী সংগীতের হবরচেতনাই তার 
জীবনপ্রভাতে এনেছিল সাড়া এবং দিয়েছিল গান-রচনায় অনুপ্রেরণা । 
হিন্ুস্তানী সংগীতপ্রসঙ্গে তিনি স্প্টভাবেই বলেছেন £ “হিন্দুস্তানী সংগীত 
আমি সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসি--আজ বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে 
করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি হন্দর স্ব্টি পুরানো হলেও রলিকের মনে 
আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া! উচিত |” * স্বতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর 
হিনদৃন্তানী সংগীত যখন সত্যিই সংগীতের একটি মহৎ বিকাশ তখন সেটা 


৪৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


যদি তোমাদের কারও ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো-_লাগল 
না, রোলো! ও-রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করিনি বা করবার সময় 
পাই নি, নইলে লাগত নিশ্চয়ই” | 

হিন্ুস্তানী সংগীতের অরসিকদের প্রতি এ' কটাক্ষ তার সমজদারের 
মতোই কথ! এবং এ সমালোচন! তিনি করেছেন তার অন্তর দিয়ে। কেননা 
ভাল যা বা স্বন্দর যা, চিরদিনই তা ভাল ও ত্বন্দর, স্বতরাং তার অমর্যাদা 
হবার অপমানকে তিনি সহ করেন নি কোনদিনই । তাই তিনি আবার 
বলেছেন £ “উৎকৃষ্ট হিন্দুন্তানী সংগীত আমি ভালোবাসি, বলেছি বহুবারই। 
কেবল আমি বলি যে ভালে! জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে, কিন্তু মোহমুক্ত 
হয়েশ। এই মোহমুক্তির কথাটির মধ্যে'আছে রবীন্দ্রনাথের উদার নবস্থ্টির 
ইঙ্গিত। তিনি বারবারই বলেছেন যে, পুনরাৰৃত্তির পথে কোনদিনই হয় 
না নৃতন স্থ্টির পথ উন্মুক্ত তাই সংস্কারমুক্ত৫ুমন নিয়ে পুরাতন স্থ্টিকেও 
আমাদের সমাদর দিতে হবে নৃতন স্থ্টির গতিকে বেগবান ও পরিপুষ্ট করার 
জন্ত। এরই জন্য স্বকীয়তার দৃষ্টি থাকবে সকল-কিছু অনুশীলনের পিছনে 
এবং গতানুগতিক দৃষ্টি ও মনোবৃত্তি হবে নিবৃত্ত। হিন্দস্তানী সংগীতের 
প্রসঙ্গে এর উদ্দাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন £ “তাজমহল আমার ভালো লাগে 
বলেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটিতে গম্বুজ 
ওঠাতে হবে এ কখনই হতে পারে না! হিন্দুস্তানী সংগীত ভালো লাগে 
বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়। 
অজন্তার ছবি খুব ভালো কে না মান্বে? কিন্তু তাই বলে তার উপর দাগা 
বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে. মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির 
কথা হয় । 

পূর্বেই বলেছি যে, হিন্দুস্তানী সংগীত ও তার আদর্শকে ছোট করার 
দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে হিন্দৃস্তানী সংগীতানুশীলন থেকে 
নিবৃত্ত হবার কথা বলেন নিঃ বলেছেন, £২60815321)০5 বা নবজম্মের 
সার্থকতাকে সমাদর দেবার জন্তে। তারি জন্তে তিনি বলেছেন ; “তবে 
প্রশ্ন ওঠে, অজন্ত! থেকে তাজমহল থেকে হিন্দুস্তানী সংগীত থেকে আমর! কি 
পাব? না, প্রেরণা--ইনসম্পিরেশন। ত্বন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা 
দেওয়া । কিসের? না, নবস্থ্ির” ? 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ৪৭ 


এই নবস্থষ্টির রূপায়ণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্যদাঁ সচেতন। 
পুরাতনের পাশে নূতন, আবার নূতন হবে পুরাতন এবং সেই নৃতন- 
পুরাতনের প্রেরণাই আনবে আরো! নৃতন স্্টির আকুলত। রবীন্দ্রনাথ তাই 
বলেছেন £ "আমিও এই কথাই বলে আসছি বারবার যে, নবস্থ্টির যত 
দোষ যত ক্রটিই থাকুক না কেন- মুক্তি কেবল এ কাটাপথেই-_বীধা-শড়ক 
গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌছিয়ে দেবে 
শেষটায় চোরাগলিতেই । আমরা! প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী-_-আর মুক্তি কেবল 
নবন্থফ্টির পথেই, গতানুগতিকতার নিষ্ধলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ”। 

তাই হিন্দৃস্তানী সংগীতের মরমী ও একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি বর্তমান 
হিন্দুস্তানী সংগীতের ক্লাসিক রূপ ও গতিকে বলেছেন সর্বাঙ্গহবন্দরতার 
পারফেকশন, কিন্তু অচল প্রতিষ্টা । এই প্রতিষ্ঠা স্থা্টর বুকে আনে না 
সচলতা, বরং আনে “স্থিতির অচলায়ন” | তারি জন্তে হিন্দস্তানী বীণাপাণির 
শবাসনকে তিনি চেয়েছেন টলাতে। নূতন ভাষায় নৃতন গান রচনা করে 
সাহিত্যে ও হরে আনতে হবে নৃতন মিলনের চেতনা । তাই তিনি 
বলেছেন : “হিন্দুস্তানী বীণাপাণি শবাসনা,-তার এ আসনকে চাই টলানো। 
নইলে কমলাসনারও হবে এ নি্জীবন আসনেরই দৃশ্য। সে মরমে বাংলা- 
গানে দেখ, হিন্দৃস্তানী স্রই তে! পনেরো আনা। কাজেই কেমন করে মানবো 
যে বাংলাগানের সঙ্গে হিন্দুস্তানী সংগীতের দা-কুমড়ো-সম্পর্ক। বাংলাগানে 
হিনুস্তানী স্থরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে একথা ভুললে তো চলবে 
না। আমরা তো বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্তানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের 
বিরুদ্ধে, গতানুগতিকার বিরুদ্ধে, তার আনন্দবোধের বিরুদ্ধে নয়”-কেনন। 
আমাদের গানেও তো! আমরা হিন্দৃস্তানী গানের রাগ-রাগিণীদের প্রেরণাকেই 
মেনে নিয়েছি। ৮ * হিন্দুস্তানী স্বরে তাই মিশেল আনতে আমাদের 
বাধৰে কেন 1?” 

এরই জন্তে হিন্দৃস্তানী সংগীতের একাস্ত দরদী হয়েও রবীন্দ্রনাথ হিন্দৃস্তানী 
গানের অনুকরণে ও অনুসরণে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের সহযোগ নিয়ে রচনা 
করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন উচ্চাংগ ধরনের বাংলাগান। রচন! করেছিলেন 
বাংলা ্কবপদ? খেয়াল প্রভৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার প্রধম স্তরে পাই-_ধর্মসংগীত, গ্রুপদীঢঙের গান? 


৪৮ সংগীতে রবীন্ত্গ্রতিতার দান 


প্রাচীন বাংলাগান প্রভৃতি । এই স্তর বা যুগের লক্ষ্য ছিল, প্রচলিত 
ধারার অনুবর্তন করা--যাকে অন্নকরণ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তানসেন, 
বৈজ্ববাওরা, নায়ক গোপাল, বিলাস সেন, ধেধি খা, অচরজ ও এমন কি 
নবলকিশোর প্রভৃতির রচিত প্রসিদ্ধ দরবারী ধ্বপদগানের ছন্দের অনুকরণে 
তিনি অনেক বাংলাগান রচনা করেছিলেন । রাগ ও তালের অন্ুকরণও 
ছিল অব্যাহত। তখন রচনার মধ্যে তার লক্ষ্য ছিল বাংলা 'ভাষার দিকে, 
তর্জমার দিকে ও সঙ্গে সঙ্গে বাংল! কথার মাধ্যমে সংগীতামোদীদের উচ্চাংগ 
তথা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের পরিবেশনের দিকে । 

এরপর তার রচন] পদার্পণ“করলো। স্যফ্টিবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে । এখানে 
তার বিরাট সংগীতপ্রতিভার কথাই উল্লেখ করব সংক্ষেপে । রবীন্দ্রনাথের 
রচনার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যেন অখণ্ড একটি যুগের অবিচ্ছেচ্ত ছুটি দিক। 
তার গান-রচনার দ্বিতীয় স্তরে এলো যুরোগীয় ধারার অন্নকরণে ভারতীয় 
স্বরের প্রবর্তন ও তা” বূপায়িত হোল কতকটা “বাল্সিকীপ্রতিভা'-গীতিনাট্যে। 
আইরিস মেলোডিজ, তেলেনা ও গোলামনবীর টগ্পা এবং কিছু কিছু 
রাগদারী গানের মিশ্রণে স্যষ্টি হোল এই স্তরের গানরচনা। এখানে অনেকটা 
বাক্যানুসারী হোল স্বর, অর্থাৎ সবরের স্বাধীনতার "ওপর প্রভাব বিস্তার করলো 
কথা বা সাহিত্য । বাউল,(ভাটিয়ালি, কীর্তন, জারি ও সারিগানের এখানে 
বিকাশ থাকলে! অত্যন্ত কম, রামপ্রসাঁদী ও বিলাতী সবরের আধিপত্য 
থাকলো বরং একটু বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 
জোড়াসাকোর বাড়ীতে তখন নিত্য-নূতন আসর জমে উঠেছিল হিন্দুস্তানী 
ক্লযাসিক্যাল দরবারী সংগীতের । আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চল 
থেকে জমায়েৎ হতেন খানদানী উত্তাদরা কলকাতার সহরে । বিশেষ করে 
জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীতে বসতো আসর, সারা কলকাতায় সৌখীন- 
রুচির সমাজে স্যন্টি হোত উৎতস্বক-আলোড়ন। 

মুসলমান উত্ভাদদের সঙ্গে সঙ্গে যুভট্র, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রস্ৃতি 
গুনীদেরও সবরের হাট বসতো! জোড়াসীকোর বাড়ীতে । হুগলিজেলায় 
উত্তাদ রহবল-বক্সের শিক্ষকতায় স্বনামধন্য রামদাস গোস্বামী প্রভৃতি গুণীরা 
বাঙলায় দরবারী সংগীতের আসর জযিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে ও শ্রীরামপুরে | 
কিন্তু সে-প্রভাব পড়েনি রবীন্দ্রনাথের ওপর--যতটা পড়েছিল বিষুঃপুরের 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ৪৯ 


প্রভাব। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যহ্ভট্রের পরম-অন্রাগী। জোড়া- 
সাকোর বাড়ীতে ক্রবপদের প্রাত্যহিক আসর তার সংগীতচেতনায় কম 
আলোড়ন স্থর্টী করেনি! বরং একথা বর্জে ভুল হবে না যে, তিনি 
মান্নুষ হয়েছিলেন একরকম দরবারী সংগীতেরই পরিবেশের মধ্যেঠ আর 
তারি জন্ঠ গোড়ার দিকে হিন্দী-প্রুবপদের হুবহু বাংলা তর্জমা! বা তারি 
অনুকরণে রচিত বাংলা গ্কবপদগানের স্থ্টি হোল কাব্যসৌন্দর্য ও রসানৃভূতির 
পরিপূর্ণতা নিয়ে। ঞ্রবপদগানের কথায় শুধু স্থরের প্রাধান্তই থাকলো না, 
থাকলো! সাহিত্য ও কাব্যস্বযমারও গরিম]। 

উচ্চাঙ্গ সংগীতের মামুলি ধারার অনুশীলন বিদ্রোহ স্ব করলো 
রবীন্দ্রনাথের মনে তার গান-রচনার প্রথম স্তরে সেকথা পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। কলাবতী (কালোয়াতী ) গানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য এবং দেশজ . 
গান ও হারের মাধূর্য তাঁর অন্তরের মধ্যে স্থঙ্টি করলে! এক অভিনব 
জাগরণ । বিলাতি কবি টমাস ম্যুরের (117010529 1৬10০1 ) 8779--1862, 
আইরিস মেলোডিজ আনলো তার প্রাণে নূতন সাড়া সেকথাও আগে 
বলেছি। বিলাত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইবরিস গানের 
সৌন্দর্যান্নভৃতির পেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ পরিচয় । তাই প্রথম স্তরে গ্রবপদগান- 
রচনার পর তিনি ভারতীয় বৈঠকিগান ও ভক্তিরসাত্মক রামপ্রসাদীর সঙ্গে 
বিলাতি স্টরের করেছিলেন সংমিশ্রণ এবং তারই নিদর্শন বহন ক'রে আত্ম 
প্রকাশ করেছিল যে তার “বাল্ীকিপ্রতিভ1? গীতিনাট্যখানি১ সেকথা! তিনি 
নিজেই শ্বীকার করেছেন তার জীবনস্বৃতিতে | তিনি বলেছেন £ “এই দেশী 
ও বিলেতী সবরের চর্চার মধ্যে বাল্ীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার স্বরগুলি 
অধিকাংশই দিশী, কিন্ত এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে 
অন্তদিকে বাহির কগিয়া আন] হইয়াছে? উড়িয়! চলা] যাহার ব্যবসায় তাহাকে 
মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে । * * সংগীতের এইরূপ 
বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার 
আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বালীকিপ্রতিভার 
অনেক গান বৈঠকিগানভাঙাঃ অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সরে 
বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলেতি হর হইতে লওয়া। আমাদের 

১। «বাল্সীকিপ্রতিতা' ইংরাজি ১৮৮৯ শ্রীষ্টাবধে অভিনীত হয়। 
৪ 


&৩ সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান 


বৈঠকিগানের তেলেনা-অঙ্গের হুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে- এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা 
হইয়াছে”। 

বাল্ীকিপ্রতিভার পর “মায়ার খেলা” ও “কালমৃগয়া' গীতিনাট্য 
জন্মলাভ করেছিল ঠিক একই ধারাকে অনুবর্তন ক'রে । “কালমৃগঞ্া” 
আত্মনিবেদন করেছিল পরে “বালীকি-প্রতিভা-র কাছে। “কালমগয়া” 
গীতিনাট্যটির প্রকৃতি ও ধারা ছিল একটু ভিন্ন রকমের, তা কৰি নিজেই 
স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কালমুগয়ায় নাট্য মুখ্য ছিল না, গীতই 
ছিল প্রধান। “বাল্মীকিপ্রতিভা” ও “কালম্গয়!” যেমন গানের সূত্রে নাট্যের 
মালা, মায়ার খেলা” তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা । ঘটনাআোতের 
উপরে তার নিভণর নয়, হৃদয়াবেগই তার প্রধান উপকরণ। মায়ার খেলা 
গীতিনাট্যটির মৌলিকতা! বরং বেশী ছিল বালীকিগ্রতিভার চেয়ে। এর পর 
'রাজা ও রাণী", “বিসর্জন” এবং বৈষ্ণব-পদকর্তাদের ছন্দ ও স্বরমাধূর্ষের অর্থ্য 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে! কবির “ভান্ুসিংহের পদাবলী" । তাতে গানের 
ধারা হোল কিছুটা পরিবততিত। ক্রমবিকাশের পথ ধরে সে নিলো! স্বকীয়তার 
রূপ নৃতন পরিবেশের মধ্যে। বন্ধনমুক্ত স্বর ও গ্যোতনা কবিপ্রতিভাকে 
করলো মুগ্ধ ও আনন্মমুখরিত। 

« এখানে “জীবনস্থতি' থেকে 'বাল্ীকিপ্রতিভা', “মায়ার খেল!” “কালম্বগয়” 
নাটক ব| গীতিনাট্যগুলির রচনসন্বন্ধে কবির নিজ বর্ণনার কিছু পরিচয় 
দেওয়া ভাল মনে করি। কবি “বাল্ীকিপ্রাতিভা”-সম্পর্কে বলেছেন £ 
“ছার্বাট স্পেঙ্গারের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার 
মধ্যে যেখানে একটু হদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না 
কিছু হর লাগিয়া যায়। বন্ততঃ রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমর কেবলমাত্র 
কথ! দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে হর থাকে ।* * স্পেলারের এই 


জি 





২। ইংয়াজী ১৮৮৮ শ্রীষ্টান্সে, এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । মিসেস পি* কে: রায়ের 
অনুরোধে “সখী-সমিতি' নামক মহিলা সমিতির জন্য এটি লেখা হয়েছিল । বেথুন কলেজে এর 
প্রথম অভিনয় হ্য়। 

৩। 'বরবীন্দ্রসংগীতে বৈধব-পদদাবলীর প্রভাব+-পধায়ে পরে এ'গ্রন্থে এ+সম্বদ্ষে বিশেষভাবে 
জালোচিত হয়েছে। 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ₹১ 


কথাটা মনে লাগিয়াছিল। * * * বালীকিপ্রতিভার গানসম্বন্ধে এই 
নৃতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য 
লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়।' | দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ 
তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় 
হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। 
পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্ীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া 
দিয়াছিলাম বলিয়! ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই”। 

এক্ষণে নাটক বা গীতিনাট্যের প্রয়োজনে গানের জন্মসন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ প্বাল্ীকিপ্রতিভা ও কাপমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে- 
উৎসাহে আর-কিছু রচন| করি নাই। ওই ছুটি গ্রন্থে আমাদের সেই 
সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা! প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা| তখন 
প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া 
তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে 
রাগিণীগুলির এক-একটি, অপূর্ব মৃত্তি ও ভাববব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।& * 
স্বরগুলো যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা শ্পষ্ট শুনিতে 
পাইতাম।* * এইরূপ একটা দস্তরভাঙ! গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই ছুটি 
নাট্য লেখা” | 

গান-রচনার দ্বিতীয় স্তরের ক্রমবধিত রূপে অথবা তৃতীয় স্তরে এলো 
পুরোপুরি বাউলাদেশের প্রভাব। তখন গানে স্বরের প্রাধান্য দিলো দেখা, 
আর কথা থাকলো যেন বাহক বা অনুচরবূপে। বিষ্ুপুরী গ্রবপদগানের 
প্রেরণাই গানের ধারাকে করেছিল তখন নিয়ন্ত্রিত। 

চতুর্থ স্তরে স্থফ্ি হোল কাব্যধর্মী গান। কথা ও স্বরের মধ্যে সঙ্গতি ও 
সামগ্তস্ত রক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তখন দেখা দিলো ভাবের প্রাধান্ত। 
এটি নৃত্যনাট্য-রচনারও ছিল যেন শ্রেষ্ঠ যুগ। চিত্রবহল গানের রূপায়ণও 
দেখ! দিলো ঠিক এই সময়েই । 

তৃতীয় স্তরের শেষের বা চতুর্থ স্তরের গোড়ার দিকে জাতীয় সংগীতের 
হোল অভ্ুদনয়। আবার ঠিক এ'সময়েই ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্ট নিয়ে ' 
কথা ও হ্থরের মধ্যে স্থফ্টি হোল মিলনের আবেদন। বাউল, ভাটিয়ালী, 
জারি ও সারি গানের মন্দাকিনীধারা হোল উৎসারিত। সারিগান-৮এবার 


৪২ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


তোর মরাগাঙে বাপ এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরী? বাউল-ণ্যদি তোর 
ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো! রে”, ও ভাটিয়ালী--“সোনার বাংলা 
আমি তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি । পল্মানদীর পাগল-করা ঢেউরের উপর 
দিয়ে নৌকার দীড়ের তালে তালে ছল ছল্‌ স্ব্মধূর শবছন্দ আজও যেন 
অন্নুরণিত হয়ে ওঠে কবির রচিত সারিগানের মধ্যে । 

“চিত্রা্গদা"-নৃত্যনাট্যের রূপায়ণও হোল এই নবস্থা্টর যুগে। চিত্রাঙদা- 
নৃত্যনাট্যে মিলিত হয়েছিল বিচিত্র নৃত্যছন্দের ভঙ্গিমা। এই নৃত্যনাট্যের 
মধ্যে চয়ন ও অন্ুপাত ছিল বিচিত্র রকমের । নায়ক-নায়িকা ও পুর্জের 
মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিল যথাক্রমে দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি, লক্ষৌয়ের 
একক-নৃত্য ও অপমীয়া-মণিপুরী নৃত্য । কিন্তু সর্বোপরি একথাই স্বীকার 
করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেছিল সকল দেশেরই নৃত্য- 
সৌনর্ষের ছায়া । অথচ তার প্রয়োগনৈপুণ্যে ছিল যথেষ্ট সংযমের ভাব । 
যেনৃত্যনাট্যে যে যে নৃত্যের সমাবেশ থাকা দরকার, সেগুলিকে বেছে 
নিতেন তিনি সৃষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় দিয়ে। তাই দেশী সেরাইখেল, রাইবেঁশে, 
গভ্ভীরা, গাঁজন, কাজরী, চৈতী এবং জাভ। ও বলিদ্বীপের নৃত্যভঙ্গিমা ও সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন পাশ্চাত্য নৃত্যছন্দের লালিত্যও তার কল্পনালোককে সমৃদ্ধ ও 
হাষমায়িত করেছিল । “চিত্রাঙ্গদা'-ঘৃত্যনাট্যের (ক) “রোদনভর] এ'বসন্ত” 
(খ), এ, বধূ, কোন্‌ মায়া লাগলো! চোখে" প্রভৃতি গানে অসমীয়া বন্গীত ও 
বড় গরীতের ছায়াম্পর্শকে অস্বীকার কবা যায় না । তবে সব-কিছুকেই নিজস্ব 
করে নেওয়ার কৃতিত্ব" ছিল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ । কোন 
গানে, নৃত্যে বা গীতিনাট্যে একঘেয়ে কোন ভাব ও প্রভাবকে প্রকাশ পাবার 
হ্বযোগ দেন নি তিনি কখনো । মিশ্রণে সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য-স্থফ্টির তিনি 
ছিলেন চিরদিনই পক্ষপাতী । তাই গ্ডালিক!"-নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয়বারের 
অভিনয়ে তিনি তাঁর কতকগুলি গানে এনেছিলেন কিছুট! পরিবর্তন,_যেমন 
এনেছিলেন তাঁর বাংলা টগ্লাগানে গোলাম নবী ও নিধুবাবুর টেকনিকৃকে ঠিক 
ঠিক অনুকরণ না করেও। তারপর “চণ্ডালিকা"-র নৃত্যরূপে তিনি সংমিশ্রণ 
এনেছিলেন সত্য, কিন্তু “চিত্রাঙ্গদা” ও “শ্যামা' নৃত্যনাট্য-ছু"টির মতো সে মিশুপ 
নয়। চণ্ডালিকা' নৃত্যনাটে মণিপুরীনৃত্যেরই ছ্ৌয়াচ ছিল বেশী, কিন্ত 
তাহলেও তার 110707% বা হালকা ভাবগতিকে তিনি ঠিক আবার 


ঈদ রনরিকাগ দা 


মানিয়ে নিতে পারেন নি। তারি জন্তে নৃতন রূপ-পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিলাভ 
করলো তার লিখনীতে নৃত্যনাট্য “শ্যামা” । শ্যামায় তিনি সংমিশ্রণ 
এনেছিলেন প্রায় চিত্রাঙ্দারই মতো! । নানান্‌ দেশের নানান্‌ নাচের টেকনিক 
হোল মিশ্রিত তার “শ্যামা”-নৃত্যনাট্যে। বিচিত্র চরিত্রের ভাব ও গতিকে 
পরিস্ফুট করার জন্তে তিনি অহ্ুকরণও করেছিলেন দক্ষিণদেশীয় কথাকলি, 
ভরতনাট্যম্‌, এবং অসমীয়া-মণিপুরী ও কথক প্রভৃতি নৃত্যপদ্ধতি | 

গীতি-রচনার পঞ্চমস্তরে দেখা! দিল প্রধানতঃ শান্তরসাত্বক গান। “সম্মুখে 
শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার" প্রভৃতি উদাস-করুণ অথচ শাস্ত- 
রসপূর্ণ গানগুলি বিকাঁশ লাভ করেছিল ঠিক এই স্তরেই। কবির মন তখন 
রঞ্জিত হয়েছিল অতীন্ড্রিয় লোকের অপাথিব স্বযমায়। 

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার সময়, বিষয়বস্ত ও প্রকৃতি- 
অনুযায়ীই অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের আলোচক রচনার স্তর বিভাগ করেছেন। 
পূর্বেই প্রথম পরিচ্ছদ “রবীন্দ্রপ্রতিভার দান? পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, 
বিদগ্ধ সাহিত্য-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত- 
রচনার চারটি স্তর বিভাগ করেছেন। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার 
গ্রন্থে চারটি স্তরভাগ স্বীকার করেছেন। শ্রাশুভগুহ ঠাকুরতা “রবীন্ত্র-সংগীতের 
ধারা”-গ্রন্থে তিনটি স্তরের পরিকল্পনা! করেছেন। তার গ্রম্থের ভূমিকায় 
তিনি বলেছেন ঃ পরবীন্দ্রনাথের ৬১ বছরের সমগ্র সংগীত-স্থি আল্পেচন। 
করলে আমরা দেখতে পাই যে, গঠন-বৈচিত্র্যের বিবেচনায় রবীন্দ্রসংগীতে 
তিনটি হৃম্পষ্ স্তর বা যুগ প্রবহমান। * * ১৮৮১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়- 
কালকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম যুগের অন্তভুর্ত করা যায়। এই সময়টা ছিল 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ কাল ।* * ১৯০০-_-১৯২০ সালের অন্তর্বতী সময়- 
কালকে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যযুগ বলা যায়| এই সময়কালের রচনার মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করলেন মাত্র, অর্থাৎ 
হিন্দুন্তানী সংগীতের কেবল কাঠামোর্টি বজায় রেখে আতিশয্য ও অলঙ্কার- 
বাহুল্যকে বজণ্ন করলেন এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে ) গানের কাব্যাংশ 
যেখানে হ্বরকে প্রভাবিত করতে স্বর করেছে । * %গ ১৯২১ থেকে ১৯৪১. 
সাল পর্যন্ত পরবর্তী একুশ বছর হুল রবীন্দ্রসংগীতের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শেষ 
যুগ। ** এই স্তরের রচনায় রবীন্দ্রনাথ মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণস্পন্দন 
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করলেন,_যে রচনায় ওন্তাদদীর চেয়ে অনুভূতিই হল প্রধান»_ষে সংগীতে 
রাগ-রাগিণী ও কাব্যরসের হল গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম” |১ 

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত “রবীন্দ্র-সংগীতের 
ভূমিকা*গ্রন্থেও আমর! রবীন্দ্র-সংগ্ীতের রচনার তিনটি স্তরবিভাগ লক্ষ্য 
করি। তারা “রবীন্দ্রসংগীতের স্বরবিস্তাস* পর্যায়ে বলেছেন : “যদিও সৃষ্ম 
বিচারে রবীন্দ্রনাথের এই হরবিভ্তাসকে পর্ব-বিভাগে নিভুলভাবে ভাগ কর! 
যায় না, তবুও তিন যুগে মোটামুটিভাবে হবর-বিন্তাসের তিনটি ধারা আমরা 
লক্ষ্য করি"। “প্ুপদ ও খেয়ালে অভ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাই তার প্রথম যুগের 
গানে যে হর বসালেন তা তালে-মানে-লয়ে একেবারে শ্ুদ্ধ। * * দ্বিতীয় 
স্তরের সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির মধ্যেই একটু নৃতনত্ব 
আনবার চেষ্টা করেছেন। *% * তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় যুগের 
গানগুলির মধ্যে নানারকম রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের সঙ্গে কথার এবং ভাবের 
যথোপযোগী সমন্বয় গতির ছন্দ,_-সব জড়িয়ে এমন একটি জিনিস পেলাম 
যা নিত্যকালের সম্পদ হয়ে রইল”।২ তাঁছাড়। সুক্মবিশ্লেষক শ্রীশৈলজারঞ্জন 
মজুমদার, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীপ্রফুললকৃমার দাস, শ্রীহববিনয় রায়, শ্রীজয়দেব 
রায় প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীতের পথচারীর রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র বিষয় নিয়ে 
সকল মতের করেছেন আলোচনা], এখানে সে সমস্তেরই আলোচনা করা 
সম্ভবপর নয়। তবে একথা অতীব সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের স্থবজনপ্রতিভার 
মনোবৈজ্ঞানিকী ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করেই তার সংগীত-বরচনার স্তরবিভাগ 
কল্পনা করা হয়েছে । আসলে কিন্তু স্তরবিভাগ কাল্পনিক, কেবল রচনার 
ধাঁরা ও প্রকৃতিকে সহজ বুদ্ধিতে বোঝার জন্তেই বিভাগপদ্ধতিকে স্বীকার 
করা হয়েছে । আমরা এ'গ্রন্থে নানান্‌ দিক থেকে পাঁচটি স্তরবিভাগ কল্পনা 
করেছি পাঁচটি রচনাপ্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে । নচেৎ তার 'জীবনস্থৃতি'তে 
সাক্ষ্য পাই যে, যখন তার সাত-আট বৎসর মাত্র বয়স, তখন থেকেই কবিতা- 
রচনার স্ফিচেতনা তার মধ্যে প্রকাশ পায়। কিছু কিছু গান রচনাও 
তিনি করেছিলেন কবি ও সাহিত্যিক নামে প্রশংসিত হবার বহু পূর্বে। 
উদ্দাহরণশ্বর্ূপ বল! যেতে পারে, 'জীবনস্থৃতি'-তে তিনি লিখেছেন, একবার 


১। এববীন্দ্রসংগীতেব ধার!” (১৩৫৯ ) পৃঃ ৩-৭ 
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রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ..:5&& 


মাঘোৎ্সবে সকালে ও বিকালে তিনি অনেকগুলি গান রচন1 করেছিলেন। 
তাদের মধ্যে একটা গান-_-নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে । রয়েছে 
নয়নে নয়নে | সে গান হারমোনিয়মের সঙ্গে শুনে মহধি দেবেজ্নাথ কবিকে 
পাচ-শ টাকার একটি চেক উপহার দিয়েছিলেন । 

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, জ্যোতিরিক্ত্রনাথ যখন পিয়ানো বাজিয়ে 
নৃতন নূতন হর স্থষ্টি করতেন তখন তিনি ও অক্ষয়চন্্র চৌধুরী সেই সম্যো- 
জাত হরগুলিকে কথ! দিয়ে বেধে রাখতেন । আর এ' বেঁধে রাখার অর্থই 
হোল রবীন্দ্রনাথ গান-রচনার কাজে ঠিক সে সময় থেকেই নিজেকে নিয়োগ 
করেছিলেন । নিজেও জীবনম্থৃতিতে লিখেছেন £ গান বাধিবার শিক্ষানবিসি 
এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল” । তারপর বিলাত যাবার আগে 
আমেদাঁবাদে শাহিবাগের প্রাসাদে যখন তিনি ছিলেন তার মেজদাদার সঙ্গে, 
তিনি লিখেছেন, তখন “ছাদের উপর নিশাচর্ধ করিবার সময়ই আমার নিজের 
স্বর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা! করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বলি ও 
আমার গোলাপবালা” গানটি এখনে! আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন 
রাখিয়াছে” | 

মোটকথা আমরা তার গান-রচনার প্রথম স্তরে যে অনুকরণ ও অন্ু- 
সরণাত্বক নীতিতে হিন্দৃস্থানী প্রুবপদ ও ধর্মসংগীত বাংলাভাষায় রচনার 
আভাস দিয়েছি তার পূর্বেও যে বিচিত্র রকমের গান তিনি রচনা করেছিলেন 
একথা নিজেই “জীবস্বৃতি', “ছেলাবেল।” প্রভৃতি লেখায় স্বীকার করেছেন 
এবং সেগুলিকে আমরা কোন স্তরবিভাগের মধ্যে স্থান দেই নি। কবি 
নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য-রচনার প্রেরণায় পধায়ক্রমে যে সকল গান রচনা 
করেছিলেন নাটকের প্রয়োজনে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইচ্ছার ইঙ্গিতে ও 
নির্বাচনে, সেগুলিকেই আমরা অন্তভূক্ত করেছি মাত্র স্তর-বিভাগের মধ্যে । 

স্বতরাং কবির গান-রচনায় ক্রমবিকাশের ধারা ফুটে উঠেছিল নৃতনত! 
ও অপূর্বতার সরস ছন্দমাধূর্কে নিয়ে, মামুলি চলাপথের অনুসরণ ও 
অনুকরণ ক'রে অচলায়তন স্থঙি করার জর্থে নয়। তার গানে মিলিত 
হয়েছিল বিচিত্র ভাব, বিচিত্র স্বর ও বিচিত্র ছন্দের গতি । স্বাধীন মন নিয়ে ' 
রচনা করেছিলেন তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন প্রকাতির গান--পূজা, প্রেম, 
আত্ব-নিবেদন, প্রণতি ও প্রাকৃতিক খতু-বিবর্তন-_গ্রাম্ম+ শীত, বর্ধা, শরৎ, 
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হেমন্ত ও বসন্ত প্রভৃতির অনুযায়ী । পৃজার নিবেদন নিয়ে একটি গান, 
যেমন--পপ্রভু, তোমার লাগি আখি লাগে”। নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েও 
রবীন্দ্রনাথ অবিরাম আনন্দানুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তাই তার 
গানে অজানার অন্ধকারে ফুটে উঠেছে আশার, সৌন্দর্ধের ও ভালবাসার 
আলোক, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি তার প্রাণের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও 
আত্মনিবেদনের প্রণতিও হয়ে উঠেছে হ্ৃম্প্ট । না-পাঁওয়া ও না-চাওয়ার 
অনাবিল আনন্দের আোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়ার মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতো 
জগতে আরো কতজন আছে জানি না, তবে তার সচল আদর্শ যেন সবল 
ক'রে রেখেছে আজিও বাঙলার শুধু নয়, ভারতের সমাজ-মন ও প্রাণকে। 
তিনি জগৎ্মন্দিরে বিশ্বপিতাকে আরতি জানাইয়াছেন বিশ্বজোড়া মন 
নিয়ে চন্দ্র-তারকার প্রদীপ আালিয়ে এবং সে দায়িত্ব নেবার দুঃসাহস 
ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে । বিরাট ও অকুষ্ঠিত ছিল তার বিশ্বাস ও ধারণ] । 
তার প্রাণের পূজা ও আরতি তাই পৃথিবীর চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকতে 
পারেনি, বিস্তৃত হয়েছে তা বিশাল বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গনে । তিনি উৎসারিত 
প্রাণ নিয়ে তাই গেয়েছেন, 


তাহারে, আরতি করে চন্দ্র তপন, 
দেব মানব বন্দে চরণ-_ 
আসীন সেই বিশ্বকারণ,-তার জগত-মন্দিরে ॥ 
অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন বর্ষার কবি--যদিও আরতি 
জানিয়েছেন তিনি সকল খতুকেই। 

( ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ধার ঝর ঝর জলধারার গান কবির কাব্য-কল্পনালোকে 
বিরাট বেদনার আবেগ জানিয়েছিল। তাই বর্ধার উদ্দেশ্যে তিনি কথা ও 
স্বরের অর্খ্য সাজিয়ে গেয়েছেন, 

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আধার ক'রে আসে, 
ক রং কঃ 


পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় ছুরস্ত বাতাসে ।১ 


১। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে “রবীজ্্সংগীতের দরশশনিকতা”আলোচনায় তাব গানেব 
মর্মরহুন্তের পরিচয় দেওয়। হয়েছে। 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ * €&৭ 


মেঘের ঘনঘটার সমারোহে শাল-তাল-তমালের নিবিড় তিমিরময় কুগুকে 
কল্পনা করেছিলেন তিনি তার উদ্দাসভরা চিন্তাকে মধুময় ও রসসিঞ্িত করার 
জন্তে। শুধু তাই নয়, ঝড়ের রাতে তিনি বিশ্ববিধাতার অভিসারকে সচেতন 
করেছিলেন ভীষণতার মধ্যে অপাথিব কোমলতাকে ফুটিয়ে তুলে আলো- 
অন্ধকারের পারস্পরিক মিতালীর মতো । শীতের কাপন-দেওয়া বাতাসে 
মান্বষের জীবন অবগুষ্ঠিত ও কুষ্টিত ছিল, তিনি তাকে নববসস্তের জাগরণ 
দিয়ে জাগ্রত করেছিলেন। পলাশফুলের মেলা বসিয়ে তিনি মানুষের দুঃখ 
ও রোদনভরা অন্তরের আনন্দ ও অনুরাগের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। 
কাব্যকানন ও স্বরলোকের কী যাছ্বকরই না তিনি ছিলেন ! সঙ্গীত-রচনার 
ক্রমবিবর্তনের পথে ভাব ও কল্পনার কত-কিছু বিকাশ যে তার মধ্যে হয়েছিল 
তার ইয়ত্তা করা ষায় না। ভাষা, ছন্দ ও কাহিনীর সংগে সংগে গান, 
স্বর ও রস যেন তার বিকাশশীল সচল রচনার মধ্যে পারম্পরিক বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক স্থাপন করে সার্থক হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথের গানে পাই আমরা সার্বজনীনতার আকুতি ও অকুঠ 
ভালোবাসা । তিনি ভালোবেসেছিলেন সমগ্র বিশ্বকে ; তিনি তার প্রাণের 
অনুভূতি বিলিয়ে দিয়েছিলেন কল দেশের সকল জাতিকে? সংকীর্ণতা৷ ও 
সান্প্রদায়িকতার কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি তার বিশ্বজোড়৷ হৃদয়কে । 
তবুও রবীন্দ্রনাথের মুখে উচ্ছৃসিত হয়েছিল বাঙলা মায়ের প্রতি অুকুল 
হদয়াবেগ, বাঙলাদেশের প্রতি নিবিড় অনুভূতি ও ভালোবাসার ভাব। 
তিনি গেয়েছেন, 

আমার সোনার বাঙল! আমি তোমার ভালোবাসি; 
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার 
প্রাণে বাজায় বাশি। 
- প্রভৃতি 

রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গান-রচনায় ফুটে উঠেছে তার স্বপ্ন ও 
সোহাগভরা বাঙলাদেশের”-বিশেষ ক'রে "শান্তিনিকেতনের আশেপাশে 
পল্লীশ্রীর ছবি £ সেখানকার গাছপালা নদনদী মাঠঘাট রাঙামাটির আকাবীকা' 
পথ, আর শিলাইদহের পথধাটের চিত্র এবংইুইচ্ছামতী ও পল্লাচরের ও পল্লার 
ছু'ধারেয় সবুজ ছবির স্বৃতিকথা!। অথচ ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি সার! ছুনিয়ার 


$৮. ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


দেশ এবং সকল দেশের সৌন্দর্যরেখ! আকা ছিলো! তার হৃদয়ের স্থৃতিপটে। 
তাই বর্ণনায়ঃ বিশ্বকবি হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আসলে বাঙলা মায়েরই 
সোহাগের সন্তান । 

ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়েছেন কবি অকুষ্ঠিত চিতে। 
তিনি বলেছেন, 

এ” ভারতে রাখো নিত্য প্রভু 
তব শুভ-আশীর্বাদ। 

ভারতের সর্বসাধারণের উপর কল্যাণ-কামনা তার ছিল প্রাণের বন্ত। 
তাই ভগবানের অমোঘ আশীর্বাদ তিনি প্রার্থনা করেছেন বিশ্বশান্তির জন্যে 
সদ] সর্বক্ষণই । 

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে মনুষ্য-জীবনের চাক্ষুষ পরিচয়ের কথা । কেবলি 
কলাচাতুর্ষের একজিবিশান্‌ নয় ভার গান। দরবারী উচ্চসংগীতকে তিনি 
পরবর্তী জীবনে বরদাস্ত করতে পারেন নি শুধু তার প্রাণহীন বাহিক আড়- 
বরের জন্তে। তিনি বলেছেন, অলংকারের চাপে প্রাণের প্রতিমা স্বর- 
সরস্বতীর মুতিও ম্লান হয়। তিনি তাই অন্তরের পূর্ণরূপকে প্রকাশ করার 
ছিলেন চিরপিন পক্ষপাতী । রবীন্দ্রনাথ তার রস ও ভাবসিঞ্চিত গানের 
চরমলক্ষ্য ও আদর্শের কথাই বলেছেন১ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 
ভাব্ুতীয় সঙ্গীতের অধ্যাত্ম ভাবের মর্নকথা। সংগতিহীন পর্যাপ্ত তানের 
চাপে গানের প্রাণ ও ধর্ম কিভাবে নষ্ট হতে পারে তার একটি কৌতৃহলো- 
দীপক কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করলাম--যা প্রকাশিত হয়েছে 
প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় উপেন্ত্রনাথ গংগোপাধ্যায়ের লেখনীতে। 
তার “বিগত দিন' আলোচনাটিতে উপেন্্রবাবু লিখেছেন, 

“দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর সংগীতাচার্য হ্বরেন্দ্রনাথ মভুমদারের গৃহে 
জলসার আয়োজন। স্বলেখক হ্বপণ্ডিত স্বরেন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীর ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট । হ্বগায়ক হিসাবে তখন তার খ্যাতি ভারতবিদিত। সমস্ত 
অভ্যাগতগণ জলসায় নিমন্ত্রির্ত হয়েছেন। তান-বাট-সর্গম সহকারে রবীন্দ্র- 
নাথের গান সাবেকি.খেয়ালি চালে গাওয়। চলে না_এই ছিল রবীন্দ্রনাথের 
মত। সেই মতের অন্রান্ততার বিষয়ে পরীক্ষা হবে সেদিনের বৈঠকে । 

৯। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'রবীন্দ্র-সংগীতের মর্বোধ ও আদর্শ'-সন্বপ্ধে আলোচিত হয়েছে। 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ৫৯ 


“উত্তৃক শ্রোতার আসর পরিপূর্ণ। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরে হবরেন্্রনাথ 
দঘ্তরমাফিক খেয়ালি চালে ছুটি রবীন্দ্র-গীতি গাইলেন_-'আমার পরাণ যাহা 
চায় এবং “মাঝে মাঝে তব দেখা পাই । সমগ্র জনতা আত্মহারা হয়ে 
সে ছুটি গানের অপূর্ব হরবিষ্তাস শুনলে । 

পগান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হ্বরেন্্রনাথ জিজ্ঞাসা 
করলেন £ 'কেমন লাগল- বলুন ?” 

“আনন্দোজ্ছল মুখে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন £ “চমৎকার, | 

"হাসিমুখে স্বরেশ্ত্রনাথ বললেন £ “তবে? 

প্রবীন্ত্রনাথ উত্তর দিলেন £ প্রত্যেক গানের মজলিসে আপনি যদি 
খেয়ালিচালে আমার গান করেন, আমি খুশী হব হবরেনবাবু। কিন্তু হরে 
তানের সঙ্গে গানের কল্পনার মিলন বজায় রেখে মাধূর্যের অবতারণ! করতে 
পারে-আপনার মতো! এমন স্বর-রসিক কজন আছে বলুন? সবরের অস্থর- 
দের হাতে পড়ে তানের চাপে আমার গান প্রাণ হারাবে-এই আমার 
হুশ্চিস্তা”। 

মোটকথা; তার গানের সহজ সরল আবেদনের উপর দিয়ে দরবারী 
ক্লাসিক্যাল গানের তান-বাট-অলংকারের রোলার চালানোর কবি পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাই নবন্ষ্টির পরিচয় পাই আমরা তার সংগীতে এবং 
ক্রমবিকাশের পথে তার সংগীত-রচন। বিচিত্র হর, তাঁল ও ভাবব্যঞ্জনা লিয়ে 
অগ্রসর হলেও ক্ল্যাসিক্যালের কসরৎকে তিনি কোনদিনই গ্রহণ করতে 
পারেন নি এবং পারেন নি বলেই দরবারী গায়কদের সভায় তিনি যেন 
অপাউক্তেয় হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সংগীত-সাধনার রাজ্যে তিনি 
সাদর সম্ভাষণই পেয়েছেন বলে আমরা মনে করি । তিনি নিজেও বলেছেন 
যে, সংগীতের আসল উদ্দেশ্য সবরের বাহাদুরী দেখানে! নয়, পরস্ত গানে 
রস ও ভাব স্যঙ্টি করাই তার লক্ষ্য। প্রকৃতির মর্নস্থলে যে গভীর জীবন- 
সমস্যার বীজ নিহিত রয়েছে, তাকে আবিফার ক'রে ফল-ফুলে হশোভিত 
করা ও অধ্যাত্বভাবের অনুভূতিতে পরমরহত্তময়  সত্য-শিব-হবন্বর ভগবানের 
মহিমাকে প্রত্যক্ষ করাই হলো গানের উদ্দেশ্য । রবীন্দ্রনাথ তাই তার ' 
সংগীতে সরল হৃদয়াবেগের স্থান দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে । সংগীতে তার এই 
আবেগ পাধিব হুঃখকষ্টজনিত নয়--তা অপাধিব ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি 


৬$ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


কাস্তিকী আকুলতা ও বিশ্বাভীত ভাবের বেদনা । বায়াবেগই মানুষকে 
দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, আর প্রাণে আসক্তি-রিক্ততার সংগে 
সরলতার স্থফি করে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও গানের কথায় উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক 
বিলাসিতার স্থান নেই, বরং আছে প্রাণ ও মনের দুয়ারে কথা ও সবরের 
সমান সহান্ুভূতিপূর্ণ আবেদন। তারি জন্তে তার গান পায় সবার অন্তরে 
সাড়া * তাই তার গান বিচিত্র রুচির সঙ্গে রচনা করে এক নিবিড় যোগসূত্র, 
আনে শান্তি ও সাত্বনা এবং সমাজের সমষ্টি দৃষ্টিকে করে আকর্ষণ । নির্বাচিত 
গুটিকয়েকের জন্তে তার গানের আবেদনকে তিনি স্থষ্ট করেন নি। নিয়ম- 
শৃঙ্খলে ভারাক্রান্তও নয় তার সংগীত ; বন্ধনমুক্ির আকুলতা ও মিলন-মৈত্রীর 
আকুতি নিয়েই বরং তা আত্মপ্রকাশ করেছে সর্বসাধারণের দরবারে । 
আনুমানিক ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্ৰ থেকে ঠিক ঠিক ভাবে নৃত্যপ্রচেষ্টার স্বরু 
হয় শান্তিনিকেতনে”যদিও এর আগে থেকে তার প্রেরণা ছিল স্বপ্ত 
রবীন্দ্রনাথের মনে । শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন £ “ শারদোৎ্সব' নাটকের 
অভিনয়-কালে বালকদলের গানের সঙ্গে আনন্দে নাচ ও অন্ধ বাউলের বেশে 
গানের সঙ্গে গুরুদেবের নিজের নাচ শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের নাচের 
কয়েকটি ভাল উদাহরণ” । রবীন্দ্রনাথও নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে ভারতের 
ও এমনকি বাইরেরও কিছু কিছু নৃত্যছন্দের মিশ্রণে শান্তিনিকেতনের নৃত্য- 
ধঠরাকে পরিপুষ্ঠ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে প্রচেষ্টাকে 
নিজের মধ্যে জাগ্রত রেখেছিলেন । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর থেকে একজন 
নর্ভক আনানো হয় ও তার নাম নবকুমার। “নটার পূজা? অভিনয়ে মণিপুরী- 
মুত্যের থাকলো! সহযোগ । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশ ও জাপান- 
অরমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীও তার মনকে 
আকৃষ্ঠ করে। গিয়েছিলেন জাভা, বলি প্রভৃতি রৃহত্তর-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে 
এবং সেই সেই স্থানের নৃত্যছন্দও তার স্জনশীল মনে স্পন্দন স্য্টি করে- 
ছিল। ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্বের ১৮ ডিসেম্বর ( ওরা পৌষ ১৩৩৩) তিনি যুরোপ 
থেকে প্রত্যাবর্তন করেন শান্তিনিকেতনে । ১২ই মাঘ মাঘোৎসবের পরদিন 
কলকাতায় জোড়াসীকোয় “নটার পৃজা' অভিনয় হোল। কবি স্বয়ং উপালির 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ও শ্রীমতীর ভূমিকায় গৌরীদেবীর নৃত্য তাকে মুগ্ধ 
করেছিল। তাছাড়া নটার পূজার নৃত্য-গীতসমন্থিত সাধন! তার “মনকে 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ ৬১ 


গভীর তন্বালোকে লইয়া চলিল”। ক্রমশ: “কবির পৃজা পৌঁছিল নটের গুরু 
নটরাজের সৌন্দর্য-লীলা-নিকেতনের উৎসব-বেদীমূলে। নার পূজার পর 
নটরাজের ধ্যানারভ্ভ | ইহাই হইল কবির নৃতন জাধনা”। 

এভাবে ১৯২৭ শ্রীষ্টান্দে “নটরাজ' খতুরঙ্গশালার হোল স্য্ট। শ্রদ্ধেয় 
প্রভাত বাবু লিখেছেন £ “রবীন্দ্রনাথ নটরাজ-সম্বন্ধে যে বিরাট কল্পনাকে 
সাহিত্যে রূপ দিলেন, তাহার প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মৃতি ও দক্ষিণী 
নটদের নৃত্য দেখিয়া বু পরিমাণে উদ্বোধিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। 
মণিপুরী নৃত্যছন্দ “নটার পৃজা'-য় ও ভরতনীট্যম্‌ নটরাজের মধ্যে মুর্তি 
লইয়াছে। মাধূর্ষে বীর্ষে উভয়ই হ্ন্দর” ।১ 

তিনি পুনরায় লিখেছেন £ “এই সময় হইতে কবির একশ্রেণীর গান 
বিশেষভাবে নৃত্যাশ্রয়ী, হয়; আর নৃত্যও হয় সংগীত-অপেক্ষী। সেই দিক 
হইতে নটরাজ' রচনা ( ১৩৩৩ ফাল্ন ) বাংলাসাহিত্যে বিশেষ ঘটনা বলিয়া 
বিবেচিত হইবে” নিটরাজ'-গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন £ 
“নটরাজের তাগুবে কাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাঁশে রূপলোক 
আবতিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহার অন্ত পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে 
রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে । অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট 
নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অথণ্ড লীলারস উপলব্ধির 
আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম” । রবীন্দ্রনাথ 
এভাবে নটরাজ-পালাগান বা নৃত্যসম্বলিত গীতি গ্স্থরচনার মর্নকথা প্রকাশ 
ক'রে ভারতীয় নৃত্যধারার অন্তরের কথাই প্রকাশ করেছেন। তারি জন্যে 
তিনি বলেছেন ঃ “বিশ্বতন্নতে অণুতে অণুতে কাপে নৃত্যের ছায়া” “নৃত্যে 
বশে হুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু ; পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমপ্রিরে বাজিল 
চন্দ্রভান্র” । 

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষ্যকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত বস্ত্র এ'প্রসঙ্গে তাই 
লিখেছেন £ "প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন ও মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাঁবে যুক্ত , সমস্ত জড় 
ও প্রাণের মধ্যে কোথাও ছেদ নাই | পুরাতন ১ও জীণকেও সে বহন করিয়া 
চলে না। নৃতনকেও অমর করে না। মুক্তি ও বন্ধন অলখসূত্রে বাধা £ 


_৯। রবীন্রজীবন, ওয় খণ্ড (১৩৬৯) পৃঃ ২০৫ 
৯1 প্র, 1 ২০৬ 


৬২ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


“প্রাণের যুক্তি মৃত্যুরথে 

নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে, 

জ্ঞানের মুক্তি সত্যহৃতার 

নিত্য-বোনা চিস্তাজালে' | 

“এই দৃষ্টির আলোকে কবির চক্ষে খতুর প্রবহমানতা ( ০০711010 ) 
-গ্রীষ্ম+ বর্ষা, শরৎ হেযন্ত, শীত ও বসন্তের পুনরাবর্তন | * * বর্ষা- 
মঙ্গল, শেষবর্ধণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিভিন্ন খতুর 
বন্দনা গান হইয়াছে। “নটরা'জ' খাতুরঙ্গশালায় সকল খতুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন 
স্থিতি-গতিঃ বন্ধন-মুক্তির পারম্পর্ষের মধ্যে সমন্বিত করিয়া মুক্তিতত্বরপে কবি 
দেখিতেছেন। * * 'ফাল্তনী'-র সময় হইতে নানা ফুল-ফল-নদী-গিরির 
মাধ্যমে কবি গান গাহিয়াছেন 3 “বসন্তে খতৃপৃজার বিকাশ ও “নটরাজ' 
তাহার পূর্ণতা । 'খতুরক্ষশালা'-র পর হইতে “রক্ষবন্দনা'_ক্রমে পরিপূর্ণ 
“বনবাণী'-রূপে উদ্গীত হইল” ।১ 
গানের সঙ্গে নৃত্যের সহযোগ ক্রমে নিবিড় হোতে থাকে শান্তিনিকেতনে । 

১৯৩০ ্রীষ্টাব্দে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যান 
ইংলণ্ডে এবং সেখানে ব্যালে-নৃত্য শুধু উপভোগ নয়, তার করণ-কৌশলের 
কিছু কিছু করেছিলেন অন্থশীলন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্ধে ইংলগ থেকে কবি 
প্ুত্যাবর্তন করেন ভারতে এবং শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় শুধুই বিদেশী 
নৃত্যের কারণ-কৌশল নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত নৃত্যের 
ও লোক-নৃত্যের ঘটালেন সংমিশ্রণ। সিংহলীয় নৃত্যকলার সহযোগও 
বাদ পড়লো না শান্তিনিকেতনে নৃত্যধারা থেকে । মোটকথা নাটক ও 
অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনভাবে যেমন গান রচনা করেছিলেন, 
তেমনি করেছিলেন নৃত্যসম্বলিত গান রচনা । তার গানের সঙ্গে নৃত্যের 
প্রয়োগমাধূর্য ও আবেদন ছিল সচল ও প্রাণবান। 


৯। রবীন্ড্ুজীবনী। ৩য় খওড, পূ ২০৬-২০৭। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
প্ুতপদ-ধামা্র গান এবং ব্রত্রীক্দ্রনাথ 


কবিগরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “আমরা বাল্যকালে গ্ুপদগান শুনতে অত্যন্ত, 
তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্ষদা রক্ষা করে। এই প্ুপদগানে 
আমর! ছুটে! জিনিস পেয়েছি--একদিকে তার বিপুলত, গভীরতা, আর এক- 
দিকে আত্মদমন, সংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা”। সত্যই সাধক 
রবীন্দ্রনাথ কলাবতী প্রধপদগানের মহত্ব ও মাধূর্যকে প্রাণের অর্থ্য দিয়ে পূজো 
করেছিলেন, কেননা তার গান-রচনার গোড়ার দিকে তিনি গ্রুবপদগানেই 
বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন £ “ছেলেবেলা 
থেকে ভালে হিন্দুস্তানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধূর্য সমস্ত 
মন দিয়েই স্বীকার করি”। 

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসীকোর বাড়ীতে বিচিত্র উৎসবের আয়োজন লেগে 
থাকত অনবরত, সে সব উৎসব-অনুষ্ঠানে সময়ৌচিত গান রচনা করা হোত এবং 
বেশীর ভাগ ধ্বপদ্ ও ধামার গানই ছিল সে সকল উৎসবাহৃষ্ঠানের বিশেষ 
অঙ্গ। রসবিলাসী রবীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেমেয়েদের দলে গলা মিলিয়ে উদ্বাত্ত 
কঠে গাইতেন সেই সব উচ্চাঙ্গের গান। মোটকথা ঞ্ুবপদগান গাওয়া ছিল 
যেন তখনকার জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ির একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও 
স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের জলবায়ুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদান্নি- 
করা ফ্রবপদগান বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের পরিবেশ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল 
ও পরে তার বিকাশক্ষেত্র বোধহয় বাঙলাদেশেরই মর্যাদার কৃতিত্ব ও স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। এখনও সেই স্বকীয়তা বাঙলাদেশ বজায় 
রেখেছে বললে অসংগত বলা! হবে না । 

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের ভিতর দ্বিজেল্নাথ, সত্যেন্্নাথ হেমেম্দ্রনাথ, 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ও সোমেশ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুস্তানী-সংগীতের পথচারী ছিলেন। . 
জ্যোতিরিস্রনাথ ছিলেন এদের মধ্যে বিশেষূ অগ্রণী। তার রচিত (১) 
বিহ্গড়ারাগে (তাল হ্বরফাক্তা )--ব্রক্ম সনাতন, তুমি হে নিখিলপালন; 


৬৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


নিখিলতারণ নিখিল-জন-মঙ্গলকারণ” (২) ₹৯৯ঞঘাগে (ঝীপতাল )-_ 
“বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব-হন্দর, অবূপ' সে রূপ হেরি, আনন্দে হও 
মগন”; (৩) সিচ্ছুড়ারাগে (চৌতাল )--"কেন আনিলে গৌঁ এ' ঘোর সংসারে 
জগতজননি, দূর কর ভয়, ভীত যে আমি”; (৪) সিদ্ুবিজয়রাগে € রূপক )” 
“এ দেখা যায় আনন্দধাম, দরিব্য-শোভন, ভব-জলধির পারে--মহাজ্যোতিপ্মান” 
প্রভৃতি গান বাংলা ফ্রবপদগানের ভাগ্ডারে এখনো অমর হয়ে আছে। তা 
ছাঁড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের নটনারায়ণরাঁগে (চৌতাল )--“হদয়চাতক মোর চায় 
তোমারি পানে শান্তিদাতা ; শান্তি-পীযুষবারি হে বরিষ বরিষ”। হেমেন্ত্- 
নাথের শঙ্করাভরণরাগে (চৌতাল )--”আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি, 
হদাকাশ মাঝে কত চন্দ্রমা বিরাজে,” | সত্যেন্ত্রনাথের খাম্বাজরাগে (তাল- 
ফেরতা )১--"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান-মন-প্রাণ, গাও ভারতের 
যশোগান” প্রভৃতি গান ক্ল্টাসিক্যাল তথা কলাবতী সংগীতরুচিরই সাঙ্ষ্যদান 
করে। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ভক্তিরসাত্মবক ফ্রবপদাঁদি সংগীতের একাস্ত 
সমঝদার | উপাসনা ও উৎসবে রচিত তার গানগুলি আজও সাধকের 
মানস-মন্দিরে দেদীপ্যমান রয়েছে। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সঙ্গ ও সহায়তা লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ- 
ভাবে জীবনে । “গঙ্জাতীর'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর “জীবনশ্বৃতি”-তে লিখেছেন £ 
“বিল্লাতযাত্রার আরস্তপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা 
চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন ; আমি তাহাদের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । * * আমার গঙ্গাতীরের সেই হ্ন্দর দিনগুলি 
গৃ্টীজলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া 
ভাসিয়া যাইতে লাগিল । কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম- 
যন্ত্রযোগে বিদ্ভাপতির “ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো স্বর 
বসাইয়া বর্ধার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন 
খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা 
লইয়া বাহির হইয়। পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান 
গাহিতাম; পুরবী-রাগিণী হইতে আরম করিয়া যখন বেহাগে গিয়া 
পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোশার খেলনার কারখানা একে- 
বাবে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনাত্ত হইতে টাদ উঠিয়া আসিত”। 


প্রবপদ-ধাযার গান এবং রবীন্দ্রনাথ ৫ 


এ'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনাকর্জের পরিচয়াংশ হলেও তার সংগীত- 
জীবনের উপাদান । বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র পরিবেশে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের কাছ 
থেকে রবীন্দ্রনাথ পেক্েছিলেন সংগীত-রচনার প্রেরণা । তা! ছাড়া বিষ চক্রবর্তী, 
শরীক সিংহ প্রভৃতির কাছে সংগীতশিক্ষায় পেয়েছিলেন প্রেরণা সেকথা 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । 
সংগীতজ্ঞানী বিষ চক্রবর্তী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সংগীতজ্ঞানী হিসাবে 
মর্ধাদা দিতেন শ্রীক£ সিংহ ও বিষুপুরের যছু ভ্টকে। বাঙালার তামসেন 
যদ ভট্ট-ম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবে উচ্ছৃসিত হয়ে বলতেন £ “বাঙলা- 
দেশে এরকম ওন্তাদ জন্মায় নি। তার'প্রত্যেক গানে একটি অরিজিষ্তালিটি 
(০:1810810 ) ছিল--যাঁকে আমি বলি স্বকীয়তা” । রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্‌ 
যু ভট্টের এমনই ওুপমুগ্ধ ছিলেন যে, অন্ঠান্ঠ প্রসিদ্ধ হিন্দুস্তানী সংগীত- 
রচয়্িতাদের মতে! যব ভট্ট তথা রঙ্রনাথের, বাহাবুরাগে হিন্টী ধ্রবপদ- 
ভজনটিকে অহ্সরণ ক'রে একখানি বাঙাল! গান রচন1! করেছিলেন । যছু ভট্ট 
তথা রঙ্গনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এ" ছু'জনের রচনার মধ্যে নিবিড় সারৃশ্ট ও 
ছন্দ-মাধূর্য ছিল। যেমন-_ 
(১) অন্তু বহত স্থগন্ধ পবন স্বমন্দ মধুর 
বসন্ত মেঁ। 
হর-মকুর-পর যুথ মধুপ মদহর 
নিরত কর রব কুঞ্জমে ॥ 
প্রভৃতি--( রজনাথ ) 
(২) আজি বহিছে বসন্ত পবন হ্মন্দ। 
তোমারি স্বগন্ধ হে। 
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, 
চাহে--তোমারি পানে আননে ছে 
প্রভৃতি--( রবীন্দ্রনাথ ) 
প্রাচীন হিন্দী গ্রবপদ ও ধামার গানের অনুকরণ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির মতে! রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান রচন1 করেছিলেন এবং তাতে ক'রে 


৯। যছুভট, 'রঙ্গনাথ' নাম সম্পফিত ক'রে অনেক ধ্রষপদগান রচনা করেছিলেন ! 
গর নিদর্শন দেওয়া] আছে এ'এন্ছে। | 


৬৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


বাউলাভাষাভাষী শ্রোতা ও শিল্পীদের কাছে প্রুবপদগানের ভাষাগত অর্থ 
ও মর্জ অনুধাবন করার পথকে যে শুধু তিনি স্বথগম ও সচল করেছিলেন তা নয়, 
বিশুদ্ধ ও উচ্চাংগ সংগীতের বাণী-রচনায় তথা কাব্যলোকে এক অভিনব 
রসানুভূতির ধারাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। গানের কথার সঙ্গে হারের 
পারম্পরিক একট! মিতালীর সম্বন্ধ অবশ্যই থাকে, স্বতরাং শ্রোতা ও শিল্পী 
ছুজনেরই উচিত সেই মম্বন্ধকে জানা ও বুঝা এবং তবেই সংগীতের বিকাশ ও 
রূপায়ণ হয় সার্থক ও স্বন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কথা ও স্তর এছুটি 
সংগীত-বিহংগের যেন ছুটি পাখা । পাখা-ছুটির সাহায্যেই সংগীতের গতি 
হয় উচ্ছল, নচেৎ একটির অভাবে অপর পাখা শুধু নয়, সংগীত-বিহংগই হয় 
পক্তু। হিন্দীগানের বাণী-রচনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে দৈন্টের 
নিদর্শন, রচনা যেন কাব্য-সরস্বতীর দিব্য-আশীর্বাদ লাভ থেকে থাকে 
বঞ্চিত। সৌন্দর্যসেব রবীন্দ্রনাথ সেখানে করেছেন নৃতন দিকদর্শন ! কথার , 
বা রচনার দেম্কে করেছেন তিনি ছন্দসম্ভার দিয়ে এশবর্ষময়। তাতে বাঙলা- 
ভাষার মান ও মহিমা! হয়েছে চিরসমুন্নত ও উজ্্বল। 

রবীন্দ্রনাথের গ্রবপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষ্ুপুরধারার 
অনৃবর্তী| বিষ্ুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরাণায় সংগীতের ছিল একটি নিজস্ব ঢঙ 
ও একটি নিজস্ব গতি । রাগে ও বিকাঁশভঙ্গিতে ছিল একটু পৃথক ও বিশিষ্ট 
জব,_যদ্িও তার স্যর উৎস ছিল পশ্চিমী ঘরাণার সংগীত। রাগ ও 
তালের সমাবেশ নিয়ে অসংখ্য গান রূপায়িত হয়েছে বাঙলার বিভিন্ন শিল্পী 
ও কবির লেখনীতে এবং এখনে! সে রচনার ধারা রয়েছে অব্যাহত । কিন্তু 
[একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে । গানে 
হ্বর-যোৌজনায়ও হয়েছে বিচিত্রতার স্্টি, তালও করেছে সে বিচিত্রতাকে 
অনুসরণ । কাজেই স্বর তথা রাগ ও তালের প্রকাশভঙ্গির বিচিত্রতায় 
সকল সংগীতে হয়েছে ঘরোয়ান| বা ঘরাণার স্থ্টি। বিভিন্ন রুচি ও 
প্রকৃতিসম্পন্ন সমাজে এ'ধরনের বৈচিত্র্য দেখা দেওয়া কিছু অস্বাভাবিক 
নয়। সম্রাট আকবরের সময়ে কেন, তার পূর্ব থেকেই চার রকম বাণীর 
মাধ্যমে ফবপদ চার রকম গায়কীপদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল । গৌড়ীহার 
বা গোবহার, ডাগর বা ডাগর, খাণ্ডার ও নওহার চারটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা অঞ্চলের শিল্পীরত্বের মাধ্যমে প্রকাশ পেলে! চারটি 
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গায়কী ঢউ. বা গায়কীপন্ধতি। অবশ্য এর সংগে রীতি, বৃত্তি, রসাদিরও 
সম্পর্ক ছিল। বৈদর্ভা বা বৈদতিকা, পাঞ্চালিকা, গৌঁড়ী প্রন্ভৃতি রীতি, 
কৈশিকী, আরভটা, সাত্বত্যভিথ্যা প্রভৃতি বৃত্তি এবং শাস্ত, শূঙ্গারাদি রস 
পদ্ধতিবৈচিত্র্যের স্থ্টির পক্ষে কতকগুলি কারণ বটে। বে বিভিন্ন স্থানের 
বা শিল্পীর বিকাশভঙ্গির পার্থক্যই ঘরোয়ানা-স্থ্টর পিছনে মুলকারণ। 
মোটকথা গানের জগতে গুরু ও শিষ্যপরম্পরা ধারারও স্থান আছে, আর . 
তাই থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব'ঘরোয়ানা বা;গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা ষ্টাইল । 
. দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র, বুম্দি, অযোধ্যা, রেওয়া, লক্ষৌ প্রভৃতি অঞ্চলে 
হোত উচ্চাংগ সংগীতের বিশেষ অনুশীলন । তানসেনের পুত্র ও কন্তা- 
বংশীয়েরা দিল্লীর দরবার ছেড়ে ছড়িয়ে পড়লো ক্রেমে ভারত ও বাঙলার 
বিভিন্ন দিকে। পূর্ব ও পশ্চিম সীমানায় উপস্থিত হয়ে একই দরবারী 
শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে স্থফ্ি হোল প্রধান ছুটি ভাগ । বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন 
পরিবেশ এবং জলবায়ু গানের বিকাশে নিয়ে এলো কিছু কিছু ভিন্নতা । 
বাঙলাদেশেও এলো পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন গুণী, তারা ছড়িয়ে পড়লেন 
বিষুণপুরে, কৃষ্ণনগরে, কলকাতায়, হুগলীতে, শ্রীরামপুরে, মুশিদাবাদে ও 
পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে। পশ্চিমী সংগীতের ধারা বাঙলার মাটিতে পেলো 
এক নৃতন রূপ ও জীবন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গদাধর চক্রবর্তী, শ্যামঠাদ, 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল [বন্য্োপাধ্যায়, যদ্ব ভট, রামপ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতগুণীদের নাম 
বাঙলার সমাজে আজ হাপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জোড়াস্সাকোর বাড়ীতে 
যছ্ু ভট্ট, রাধিকা প্রসাদ প্রস্তুতি গুণীরা দরবারীগানের আসর জমাতেন, আনু 
রবীন্দ্রনাথের হুদয়তস্ত্রীতে তাদেরই গানের অনুরণন বেজে উঠতো! আননোর 
উচ্ছ্বাস ও ভাবের তরঙ্গ সফি করে। 

গান-রচনার গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের কবি-মন গ্রুবপদ ও ধামারের 
দিকেই একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল ও তারি জন্টে দরবারী হিন্দীগানের 
অনুকরণ ক'রে এবং স্বাধীনভাঁবেও কাব্যস্বযমামণ্তিত অসংখ্য বাঙলা ধ্রুবপদ 
ও ধামার-গান তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য “ফ্ষবপদ' বলতে সাধারণভাবে 
আমরা যেমন চৌতাল, স্বরফীকতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি সম ও বিষম 
তালের গানগুলিকে গ্রহণ করি, রবীন্দট্রনাধুও সে ধারারই অনুসরণ করেছিলেন 
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-যদিও ফ্রবপদগান বলতে একমাত্র চৌতালের গানকেই গ্রহণ কর! সমীচীন । 
বাকী তালের গানগুলি পাখোয়াজের সঙ্গে গাওয়া হোত বা হয় বলে তারাও 
ক্রমশঃ গ্রবপদগানগোষ্ঠীর অস্তভূকক্তি হয়ে পড়েছে। 

আগেই বলেছি ফে,'রবীন্দ্রনাথ গানের সব-কিছু বিষয় বিষুপুরী গায়কী- 
পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছেন এবং একথাও উল্লেখ করেছি যে, বিষুপুর- 
সংগীতপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে খণী পশ্চিমী শিল্পী-সম্প্রদ্ধায়ের কাছে। অথচ 
আশ্চর্যের বিষয় যে, বিষুপুরের অনেকগুলি রাগ-রাগিণীর রূপে বা 
কাঠামোয় এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাঙলাদেশের মাটি ও 
জলবায়ুই সে পরিবর্তনের জন্য দায়ী কিনা প্রাচীন বৈষ্ণব-পদকর্তারা বোধহয় 
এ'কথার উত্তর দিতে পারতেন। বাঙলাদেশে স্বকীয় প্রতিভা ও সৌন্দর্য- 
রূচির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক-কিছু অভিনবত্ধ স্থন্টি 
হয়েছে। উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির বসন্ত, তৈরব, রামকেলী, পুরবী, 
বেহাগ, ললিত, আশাবরী প্রভৃতি রাগ বাঙলার বুকে নিয়েছে এক নৃতনতার 
রূপ, অথবা বাঙলার রসানুডূতি ও মৌলিক দৃ্টিই করেছে তাদের মধ্যে 
সত্যকার রহস্তের উদ্ঘাটন | বাংলা ফ্রবপদ ও ধামার গান-রচনার বেলায় 
রবীন্দ্রনাথ বেছে নিষেছেন স্বরে ও ঢঙে সোজাহ্বজিভাবে বাঙলাদেশেরই 
বৈশিষ্ট্য। তাই বসস্তরাঁগে দিয়েছেন তিনি শুদ্ধধৈবতের সমাবেশ, ভৈরবের 
আবরোহণে দিয়েছেন কোমল-নিষাদের মৃদুষ্পর্শ, রামকিরি বা রামকেলীতে 
বর্জন করেছেন তীব্র-মধ্যমের ছোয়াচ, পুরবীকে প্রকাশ করেছেন শুদ্ধ-ধৈবত 
ও কোমল-খষভের মাধ্যমে॥ বেহাগের কারুণ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিহ্ঙগড়৷ বা 
বেহাগড়ার কোমল-নিষাদ দিয়ে ।১ ভাব ও রসের অনুভূতিই অবশ্য চাক্ষুষ ও 
নিবিড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সকল রকম গানে । সারল্যের ভিতর দিয়ে 
অপাধির গাভির্ধের অনুভূতিই হয়েছে তার গানের প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্টা। 
ধ্বপদদ ও ধামার-গান রচন! করেছেন তিনি অনেকাংশে ক্ল্যাসিক্যালের ঢঙ, 
ও কাঠামোকে বজায় রেখে বটে, কিস্তু অলংকারের 'জকজমক ও বাঁটের 
আতিশয্য, আলাপের বাহুল্য ও ব্যাকরণের বাঁধাধরা শাসন সেইসব গানের 
মধ্যে রাখেন নি। অ্যারিস্ট্রোক্রেটিক আদবকায়দার পরিবর্তে মানুষের 
অন্তরে সহজে ও সোজাত্বজিভাবে সাড়া! আনার জন্তেই রবীন্দ্রনাথের গান 

১। এ'সন্বদ্ষে পরে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 
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নিয়েছে যেন দাত্িত্ব। তাতে ক'রে তার ফ্রবপদ ও ধামার-গনে সত্যকারের 
গতিরুচ্কুলতা, সরলতা ও গাভীর থেকেছে অক্ষত শররীক্ষে বজায় অথচ 
পুরাতনের পুনরাৰৃতি হয়নি অচলায়তনকে স্থফি ক'রে 

রবীন্দ্রনাথের প্রুবপদ ও ধামার-গানের পূর্বপরিবেশ ও অন্তরবাহ প্রকৃতির 
আলোচনাই করা হোল এতক্ষণ । এখন ত্তার রচনার চাক্ষুষ কিছু নিদর্শন 
দেবার চেষ্টা করবে৷ সংক্ষেপে । রবীন্দ্রনাথের গ্রুবপদ ও ধামার-গানের 
কতকগুলির নমুনা । যেমন, 


॥ কবি-রচিত গ্রবপদগান | 
(১) ভৈরবী-চৌতাল 
কেমনে ফিরিয়া যাও, না দেখি তাহারে । 
কেমনে জীবন কাটে চির-অন্ধকারে ॥- ইত্যাদি 
(২) মিশ্রকেদারা--চৌতাল 
আজি কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমারে, কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত। 
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত ॥_ ইত্যাদি 
(৩) বড়হংস-সারঙ গ-চৌতাল 
(তাহারে ) আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব, বন্দে চরণ, 
আসীন সেই বিশ্বকারণ তার জগত-মন্দিরে ॥- ইত্যাদি 
(৪) নটমল্লার--চৌতাল 
চিরদিবস নব-মাধুরী নব শোভ| তব বিশ্বে, 
নব কুস্থম পল্লব*নব গীত নব আনন্দ | ইত্যাদি 
(&) বাহার-চৌতাল 
আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে। 
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী নিশিদিন স্বখেণ্শোকে 1- ইত্যাদি 
(৬) হাত্বীর-_চৌতাল 
আনন্দ রয়েছেজাগি'ডুবনে তোমার, 
তৃমি সদ! নিকটে আহ ব'লে ।--ইত্যাদি 
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(৭) ছায়ানট--চৌতাল 
তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে । 
চিত্তমাঝে দিবারাতে আদেশ তব দেহ নাথ ॥- ইত্যাদি 
(৮) শঙ্করা- চৌতাল 
আমারে করো! জীবন-দান। 
প্রেরণ করে! অন্তরে তব আহ্বান ॥--ইত্যাঁদি 
(৯) স্বরট -চৌতাল 
এ' ভারতে রাখ নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ, 
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত-বাণী-_ ইত্যাদি 
(১০) কানাড়া--চৌতাল 
হে মহাপ্রবল'বলী, 
কত অসংখ্য গ্রহ-তার! তপন চন্দ্র 
ধারণ করে তোমার বাহু-_ইত্যাদি 


(১১) বেহাগ--চৌতাল 
স্বামী তুমি এসো আজি অন্ধকার হদয়মাঝ, 
পাপে মান পাই লাজঃ ডাকি হে তোমারে | ইত্যাদি 


(১3) ইমনকল্যাণই্_চৌতাল 

শোনে তার হ্বধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে ইত্যাদি 
(১৩) আড়ানো--চৌতাল 

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে; 

তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা ।- ইত্যাদি 
(১৪) ইমন-চৌতাল 

শক্তিরূপ হের তার আনন্দিত অতক্দ্িত, 

ভোলাতে ভূবলোক বিশ্বকাজে চিত্তমাঝে দিনে রাতে ।_ ইত্যাদি 
(১৫) কেদারা-চৌতাল ' 

ভয় হতে তব অভয়-মাঝে নৃতন জনম দাও হে। 

দীনত| হতে অক্ষয় ধনে, সংসার হতে অত্যসদনে, 

জড়তা হতে নবীন জীবনে, নূতন জনম দাও হে।_ইত্যাদি 


ধ্বপদ-ধামার গান এবং রবীন্দ্রনাথ ৭১ 
॥ কবি-রচিত ধামারগান ॥ 
(১) দেশ-মল্লার--ধামার . 
_গরব মম হয়েছে প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ । 
কেমনে মুখ সম্মুখে তব তুলিব আমি আজ ।-__ইত্যাদি 
(২) হাশ্বীর--ধামার» 
হরষে জাগে! আজি; জাগোরে তাহার সাথে 
প্রীতিযোগে, তার সাথে একাকী ।- ইত্যাদি 
(৩) বাহার-_ধামার 
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়, 
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।-ইত্যাদি 
(8) বেহাগ--ধামার . 
আজি রাঁজ-আসনে তোমারে বসাইব হদয়-মাঝারে, 
সকল কামনা সপিব চরণে অভিষেক-উপহাবে 1-- ইত্যাদি 
(৫) নায়কীকানাড়া--ধামার 
স্বধা-সাগর তীরে হে এসেছ নরনারী স্ধারস-পিয়াসে | 
শুভ-বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী 
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে ।_ইত্যাদি 
(৬) পুরবী-ধামার 
বীণ| বাজাও হে মম অন্তরে |-_ ইত্যাদি 
(৭) বেহাগ-_ধামার 
জাগো নাথ জ্যোৎস্া-রাতে, জাগো রে অন্তর জাগো! 
তাহারি পানে চাহো! মুগ্ধপ্রাণে 
নিমেষ-হারা আখিপাতে |--ইত্যাদি১ 
এছাড়া রবীন্দ্রনাথ আড়াচৌতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল, স্বরফাকতাঁল; 
রূপক প্রভৃতি তালেও অসংখ্য গান রচনা! করেছিলেন। তাদের প্রুবপদ ও 


১। এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, এই গানগুলির মধ্যে কোন কোনটির মধ্যে ভিন্ন রাগ ও 
তালের প্রচঙ্গন আছে। তাছাড়া! এগুলির মধ্যে অনেক গান হিন্দন্তানী গানের অন্করণে ও 
অনুসরণে ঝটিত। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ছন্দ ও রচনা স্বাতস্ত্্যের দাবী রাখে। 


৭২. সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ধামারের সংখ্যা অনেক, হ্বতরাঁং সকলগুলির অন্তনিবেশ করা এখানে 
অসম্ভব ।২ 

ফ্রবপদগানের আদিপুরুষ প্রবন্ধগান বা সূড়প্রবন্ধগান। “সূড়' বলতে দেশী 
গীত তথা বিভিন্ন ধাতু, পদ, তাল, বর্ণ, রস প্রভৃতি সমন্বিত দেশী প্রবন্ধগান। 
ধবপদের ইতিবৃত্তের অবতারণা! করে রচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই 
নাও তবে রবান্্রনাথ যে ধ্বপদ ও ধামার-গানের একজন দরদী রচয়িতা, 
সার্থকশিল্পী ও সমঝদার ছিলেন একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় তার ধ্বপদ ও 
ধামার গান-রচনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও অন্ুরাগের নিদর্শন দেখলে । রবীন্দ্র- 
সংগীতের যারা ধারক ও পরিবেশক তার! যদ্দি রবীন্দ্রনাথের অন্তান্ত গানের 
মতে! তার গ্রবপদ ও ধামার-গানগুলিকেও সর্বসাধারণের দরবারে বূপায়িত 
করে তোলেন তাহলে মনে হয়, রবীন্ত্রসংগীতের পরিপূর্ণ সার্থকতা রক্ষিত 
হয়। ঞ্রবপদ ও ধামার-গানগুলিতে রাগ-রাগিণীদের রূপ ও সৌন্দর্য বেশ 
হচু ও সাবলীল, তাই রাগরূপের সংগে সঠিক পরিচিতি লাভের জন্তেও 
রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার গানগুদ্সির অনুশীলন 
কর! উচিত । তা ছাড়া সকল শ্রেণীব সংগীত-শিল্পীদেরও রবীন্দ্রনাথের ধ্বপদ 
ও ধামার-গানগুলির সাধনা ও সমাদর করা উচিত, কেননা সেগুলি 
ক্লযাসিক্যাল সংগীতশ্রেণীরই অপরিহাধ অংশ। রবীন্দ্রনাথের গ্রবপদ ও 
ধামার গানগুলিতে রাগরূপ, রস, ভাব, গাভীর্ঘ ও লালিত্য পুরোমাত্রায়ই 
বজীয় আছে, যদিও প্রকাঁশভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে । সহজ সরল আবেদনও 
তাদের মধ্যে যথেষ্ট । ভারতের সংগীত-চেতন! আবার নৃতন ক'রে ক্রমশঃ 
উদ্দীপিত হোতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবপদ ও ধামার-গাঁনগুলি অনাগত 
ভবিষ্যতেক্ব বুকে তাদের সমাদর ও শ্রদ্ধার আসন যে হ্বদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠা 
করবে এতে আর সন্দেহ কি। 





২। এ+সম্বন্ধে পবে বিশতিভীবে আলোচিত হয়েছে। 
৩1 এ” সম্বন্ধে গ্রস্থকারেব 4১ 1251008] 51505 ০0£ 210908530 01510 ইংরাজী গ্রন্থে 
ফ্বপদের জগ্মকথার বিশেষ বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 


পরম পরিচ্ছেদ 
স্বদেশীগান, বাউল ও কীর্তন-রচলায় ব্রবীক্দ্রনাথ 


বাউল-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় “রবীন্দ্রজীবনী/-গ্রন্থে (২য় 
খণ্ড) “স্বদেশীসংগীত-_-বাউল' আলোচনায় যা বলেছেন তার এখানে উল্লেখ 
করি। কেনন! প্রতিটি রকমের (শ্রেণীর ) গীতি-রচনার পিছনে থাকে 
রচয়িতার অন্তরের নির্দিষ্ট কোন ভাব এবং সে ভাবের প্রেরণায়ই তিনি 
গান রচনা করেন। তবে তার সঙ্গে সম্পফষিত থাকে দেশ, কাল, পারিপাশ্বিক 
অবস্থা ও ঘটনাও | শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু লিখেছেন £ “অবস্থা ও ব্যবস্থা+- 
শীর্ষক প্রবন্ধপাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরিয়া গেলেন। বঙ্গচ্ছেদ- 
আন্দোলন লইয়া! তখন দেশময় উত্তেজনা, তাহার তরঙ্গ কবিকেও উতলা 
করিয়া তুলিল”।১ 

প্বহু বৎসর পূর্বে তাহার বাল্যকালে “সঞ্জীবনী-সভা-র উত্তেজনায় তিনি 
যে গান রচিয়াছিলেন * *; সে গানের মধ্যে এই স্বদেশী যুগের অরুণাভার 
দীপ্তি ছিল; গানটি স্বপরিচিত--“তোমারই তরে মা স'পিন্ন দেহ? ( ভারতী, 
১২৮৪ আশ্বিন )। কিন্তু ইহারও পূর্বে তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় 
তিনি “এইসূত্রে বাধিয়াছি সহতটি মন” গানটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া কাহ্ররও 
কাহারও বিশ্বাস । যাহ! হউক, ইহার পর প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কবিকে 
সময়োপযোগী তথাকথিত “জাতীয় বা! 'স্বদেশী' সংগীত রচিয়া দিতে হইয়াছে । 
কলিকাতায় প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয় ১২৯৩ সালে ( ১৮৮৬) সভার 
উদ্বোধন-সংগীত হয় 'আমরা! মিলেছি-আজ মায়ের ডাকে' ; রবী 
গানটি রচনা করিয়া স্বয়ং সভায় গাহিয়াছিলেন। এই গানটির হর জম্পূর্ণ 
দেশীয় রামপ্রসা্দী” ।২ 

বিশেষভাবে স্বদদেশীগানের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু লিখেছেন £ 
“স্বদেশীযুগের এই গানগুলির অধিকাংশই হইতেছে বাউল স্বরে বাধা। 
বাউল স্বর বাঙলার নিজস্ব হীর--সম্পূর্ণরূপে লোকসংগীতধর্মী। আমর! পূর্বে ' 


১। 'রবীন্ত্রজীবর্নী””, ২য় খণ্ড ১৩৫৫ সাল, পৃষ্ঠা ১২৩ 
২। এ 


৭8 সংগীতে রবীন্ত্র প্রতিভার দান 


বলিয়াছি-ন্বদেশী-সংগ্ীত সাধারণের স্বরে গেয় ; সে স্বর হইতেছে বাউল, 
কীর্তন, বামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারিগানেরু স্বর ।৬ সর্বসাধারণের কাছে 
ইহার বানী সহজে পৌঁছায়, গানের স্বরও সহজে মর্নকে স্পর্শ করে | * * 
ইতিপূর্বে ছুই একটি গানে বাউলাদির স্বর দিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বদেশীগানের 
ধকাংশই হইল দেশী লৌকিক হরে বাধা। * * এই স্বদেশী সংগীতগুলির 
মধ্যে কয়েকটি হইতেছে বঙ্গমাতার সৌন্দর্ষ-বর্ণনা, যেমন “আজ বাঙলাদেশের 
হাদয় হতে কখন আপনি" “সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি'। 
কয়েকটি দেশ-বন্দনা, যেমন “ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই 
মাথা", “বাঙলার মাটি বাঙলার জল"; কিন্ত অধিকাংশই হইতেছে তেজোদৃণ্ত 
সংগীত, যাহা জীবনের নানা সংগ্রামে ব্যবহৃত হইতে পারে” ।* এর পর 
শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু “ভাগার' ( ১৩১২ ভাদ্র, আশ্বিন ) পত্রিকায়, বিজদর্শন' 
১৩১৯ আশ্বিন সংখ্যার এবং “বাউল' পুস্তিকায় প্রকাশিত কতকগুলি সারি, 
বাউল, রাখী প্রভৃতি সংগীত একা, মাতৃমৃতি, প্রয়াস, বিলাপী-সম্পিত গানের 
নিদর্শন দিয়েছেন |£ 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্বে ১৬ই অক্টোবর ( ১৩১২।৩০শে আশ্িন ) বঙ্গচ্ছেদ-আইন 
ঘোষণা করেন তদানীন্তন ভারত-সরকার । মহামতি গোখলে কিছুদিন 
পরেই বারাণসী-কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি-রূপে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
যেওপ্রতিবাদ করেছিলেন তাতে পাঁচ শতাধিক বাঙালী সমর্থন জাঁনিয়েছিলেন। 
লর্ড কর্জন সে প্রতিবাদকে অসার প্রতিপন্ন করেন। মহারাজ স্তর যতীন্্র- 
মোহন ঠাকুর, শ্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ-প্রমুখ 
বিদ্ধ নাগরীকরা প্রতিবাদ-আন্দোলনে যোগদাঁন করেন। সে সময়ে সমগ্র 
ধাডলাদেশের জীবনে যেন এক মহাবিপ্লবের স্থ্টি হয়েছিল; সে যেন এক 
নবজাগরণ। সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ-রচিত রাখি-বন্ধনের গান “ভাই ভাই, 
এক ঠাই”, “বাঙলার মাটি বাঙলার জল' প্রভৃতি প্মরণীয় এবং স্মরণীয় 
সহতকঠে ধ্বনিত তার নবরচিত গানঃ 


৩। বাউল গান ব! গীতিরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এখানে ম্বদেশী স্থুর বলতে ঠিক বাউল, 
কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী ব| সারি-শ্রেণীর গীতিরী তিযুক্ত গানকে বুঝায় না। 
৪। “্রবীন্দ্রজীবনী”, ২য় থণ্ড ১৩৫৫ সাল! পৃষ্ঠা ১২৫ 
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ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে.****' 
মোদের ততই বাঁধন টুটবে। 
ওদের যতই আখি রক্ত হুবে"'**** 
ততই মোদের আখি ফুটবে । 
এর পর আর একটি গানের কথা মনে পড়ে, 
বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান । 
মোদের ভাঙাগড়! তোমার হাতে এতই অভিমান । 
-- প্রভৃতি |১ 


রবীন্দ্রনাথের লেখনী বাঙলার সেই অগ্রিময় দিনে মাতৃভূমি ও দেশবাসীর 
উদ্দেশ্যে বহু স্বদেশী গানই স্যন্টি করেছিল এবং বাঙলার ইতিহাসে সে স্মৃতি 
চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 

মনে হয়, বাউলগান কীর্তনের চেয়ে প্রাচীন। শ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকের 
বাঙলাদেশে সহজ বা মানবীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরীয় অপাধিব 
প্রেম-আত্বাদন-সাধনার ধারা বর্তমান ছিল। দ্বিজ চণ্ীদাস ও রজকিনী 
রামীর প্রেম-সাধনার ইতিকথা নিয়ে আজও পণ্ডিতদের ভিতর মতদ্বৈধ 
আছে সত্য, কিন্তু “সহজ' ভগবানের সাধক দ্বিজ চণ্ডীদাস যে পরকীয়া 
সাধনায় প্রেমের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ বাঙালাদেশে কেন--সমগ্র বিশ্বের দরবারে 
রেখে গেছেন তা! অতুলনীয়। চণ্ডীদাস বলেছিলেন £ “সবার উপরে মীনুষ 
সত্য, তাহার উপরে নাই'। উনবিংশ শতকের লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব অন্তভাবে এ-কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন £ “যা আছে ভাণ্ডে, 
তা আছে ব্রহ্ধাণ্ডে' । সীমায়িত মানবচৈতন্ত বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যেবুই 
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২। চৈতত্ত-পূর্ব যুগে পদাবলী-সাহিত্যের অবদান যে সকল বৈষব মহাজনগণ করেছেন, 
তাদের মধ্যে চণ্ডীদাসের নাম শ্মরণযোগ্য। কিন্তু “চণীদাস' নামধারী পদ-রচয়িত| ও সাধক 
একজন ছিলেন না । আমরা মোটামুটিভাবে তিনজন চণ্টদাসের নাম পাই £ বড়, চও্ীদাস 
বা অন্ত বড়, চণ্ডীদাস। দ্বিজ চণ্ীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। (১) বড়, চণ্ডীদাস 'কৃষণকীর্তন'-এর 
রচয়িতা, বাসলিদেবীর উপাসক ও ছাতনার অধিবাসী ) (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস “রামী? রজকিদী- 
প্রেমিক সহজধর্মসাধক--বীরতুমজেলার নানুরের অধিবাসী ) (৩) দীন চণীদাসও বৈধযপদ- 
রচয়িতা এবং এ ছু'জন চণ্তীদাসের পরবর্তী । অবশ্য এনিয়েও যে মতভেদ লাই? তা নয়। 


ণ৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


অবিচ্ছেপ্ত অংশ। নদীর মধ্যে ভাসমান কুত্ডের জল নদীর জল থেকে পৃধক 
কেবল কুস্ের দ্বারা সীমায়িত বলে, আবরণ ভেঙে দিলে কুস্তের জল 
মিশে যায় নদীর আোতধারারই সঙ্গে । সহঞ্জসাধক বাউলর1 ভগবানের 
প্রেমে পাগল? তারা সাস্ত দেহের মধ্যেই অনস্ত ভগবানের ধ্যান-ধারণা 
করে সীমার ভিতর দিয়ে অসীমের আনন্দকে আস্বাদন করতে চায়। তারা 
সাকারের করে পূজো, কিন্ত নিরাকারকেও করে ন! অস্বীকার, কেননা তারা 
জানে যে, সাকারের পাশেই থাকে নিরাকার, ছায়ার পাশেই থাকে কাম । 
কায়া-সাধনের তারা পক্ষপাততী। তাই অনেক সময় কায়ায় যথার্থ 
অর্থের ভাব গ্রহণ করতে না পেরে তার! জাগতিক জড় কায়ার মোহে 
আবদ্ধ হয়। উপমা বা ব্ূপকের ছায়! কিন্ত বাউলদের কাছে রক্ত-মাংসের 
কায়া বলেই প্রতীত। তবে আসল কথা এই যে, কায়ার তার সাধন! করে 
অসীম ভগবানকে লাভ করার জন্টে । 

শ্রীচৈতন্ত ছিলেন প্রেমের সাধক ; বাউলরাও তাই । তাই অনেকে 
বলেন, শ্রীচৈতন্ত বাউলমতেরই ছিলেন পরিপোষক। আচগ্ডালকে প্রেম 
দিয়েছিলেন তিনি মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের মধ্যে ভগবানের অপবূপ 
সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ক'রে । বাউলদের মধ্যে যেমন জাতের বালাই নাই, 
মহাপ্রভুর মধ্যেও তেমনি উচ্চ-নীচ- ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলে কোন পার্থক্য ও 
বর্ণবৈষম্য ছিল না। তার লীলাপার্ধদ ও অনুচরবর্গের মধ্যেও তাই। 
অদ্ৈতাচার্ধ এবং নিত্যানন্দ ছিলেন তাই বাউল সাধনার সমর্থক। 

বাউলমতের আলোচনায় আমরা বাউলকে সাধারণভাবে বলি বাঙলার 
বাউল।৩ অবশ্য বাঙলাদেশ বাউলমতের জন্মস্থান হলেও বাঙলার বাইরেও 
যে বাউলমতের যথেষ্ট প্রচার ছিল আলাউদ-দীন খল্জি ও গোপাল 
নায়কের সময়ও । বৈভু বাওরাই তার চাক্ষুষ নিদর্শন | “বাওরা"-শব্দ 
' বাউল বা বাতুলেরই অপতভ্রংশ। বাউলরাও “পাগল' অর্থে কায়ারূপ সহজ- 
ভগবানের জন্ঠে পাগল। মুসলমানদের মধ্যে ম্বফী-সন্প্রদায় বাউলদের 
মতোই পাগল ব! আত্মভোলা সাধক । বাউলদের মতোই তাদের অনেকট! 
বেশভূষা। বাউলদের মতোই তারা নৃত্য ক'রে ভগবদ্‌সাধনা করে। 
মহারাষ্ট্রের সাধক জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানদেব, একনাথ এদের নামও উল্লেখযোগ্য 

৩। ডঃ উপেন্্নাথ ভট্টাচা্য-প্রণীত “বাঙলার বাউল' আলোচনার প্রামাণিক গ্রন্থ ষ্টব্য। 
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অনেকে বলেন, মহারাষ্ট্রের সাধকরা ছিলেন নাখমার্গা, হতরাং তারা যোগী। 
কিন্তু কায়ার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও হ্ুষুয়া অথবা চন্্র-ূর্-বস্তের সাধক 
বাউলরাই কি যোগমার্গী ছিলেন না? 
বাউল-সাধনার আর এক নাম “উল্টাসাধন'। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য 

দিয়ে অনস্তকাল ধরে ষে প্রাণীযাত্রের জন্ম-মৃত্যুর চক্র পরিবতিত, তারই 
বিপরীত দিকে মুক্তির আনন্দকে আস্বাদন করার নাম 'উল্টাসাধন” | বাউলরা 
একদিক থেকে তাই যোগ ও তন্ত্র-সাধনার পথচারী । তত্ত্রে কামকলা বা 
কুলকুণ্ডলিনী-সাধনার কথা স্বপরিচিত। মুলাধারে স্বয়স্-শিব কুণ্ুলিনীমুলে 
নিদ্রিত, তাকে নিয়গামী না করে উধ্ব পথে পরিচালিত করে সহআরপদ্মমূলে 
অমৃতপান করানোর নাম ষট্চক্র-সাধনসিদ্ধি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ত ও 
মুসলমান হ্বফীদের ভিতরও এই সাধনার অভাব নাই সেকথা আগেই 
বলেছি। নাথযোগীদের উল্টাসাধনের কথ! ভারতবর্ষের ধর্মসেবীমাত্রেই 
জানেন। সাধক গোরক্ষনাথ বলেছেন £ “বহ্ষনালে উজানে হৃধিবে স্বনিশ্চিত'। 
কাশ্মীরীয় ব্রিকদর্শনে স্পন্দবাদের মর্মকথাও তাই। ইড়া, পিঙ্গলা ও হুযুয়া 
চন্দ্র দূর্ঘ ও অগ্নি এই ত্রিকোণ ও ত্রিধারার সাধনাই পরমাত্বার উপলব্ধির 
পথে প্রধান সহায়। ব্রিকদর্শনে পণ্ড, পাশ ও পতি বাঙলার তন্ত্রবাদে শিব, 
শক্তি ও বিন্ম কথারই প্রতিধ্বনি । এই তিনটি তত্বের সমন্বয়ে মোক্ষ 
লাভ হয়। বাউলদের সাধনরহস্তও তাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাল- 
মতবাদেরও পক্ষপাতী এবং মানুষের প্রতি ছিল তার প্রাণের দরদ ও অফুরস্ত 
ভালোবাসা । গীতাঞ্জলিতে তিনি তাই বলেছেন, 

ভজন পুজন সাধন আরাধন] সমস্ত থাক্‌ পড়ে । 

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে । 
মন্দিরের বেদীমূলে যদি দেবতা না থাকেন তো! তার আসন প্রতিষ্ঠিত 
কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের অন্তরে, অর্থাৎ মানুষের হবদয়- 
সিংহাসনেই তার আপন পাতা আছে। বিশ্বজোড়৷ অন্তর নিয়ে বিশ্বকবি 
তাই আবার বলেছেন, 

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, 

পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটুছে বারে! মাস। 


-প্রস্তৃতি 


৭৮ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


তার মতে, বিশ্বের সংগ্রামশীল ব্যথিত মানুষের অস্তরবেদীমূলেই ভগবানের 
সিংহাসন পাতা আছে। নিশ্টেষ্টতার স্বৃপ্তি কোনদিনই জাগরণ আনে না, 
চলার পথেই মেলে লক্ষ্যের সার্থকতা । অগণিত নরনারীর দেহসীমার মধ্যে 
তাই রবীন্দ্রনাথ অসীমের প্রতিষ্ঠাকে উপলব্ধি করেছিলেন, অসংখ্য বন্ধনের 
মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির আস্বাদন, বিচিত্রস্থির মধ্যেই তিনি 
দেখেছিলেন অখণ্ড ভগবানের বিকাশ । দেহতত্ববাদী বাউল-সাধকরা ছিল 
তাই তার কাছে পরমপ্রিয়। বাউলমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি তার 
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বিশ্বর্টী ভগবানকে দূরে আকাশে মেঘলোকে কিংবা বৈকুঠ্ঠের শাশ্বত 
সিংহাসনে দেখার পরিবর্তে নিকটে--অতিনিকটে ও প্রতিটি মানুষের অস্ত- 
বেদীতলে প্রেমের সম্পর্কে অতি-আপনার জন বলে উপলব্ধি করার পথনির্ণ় 
করেছে বাঙলার বাউলধর্্। 


স্বতরাং একথা বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের 
প্রেম-সাধনার ছিলেন একান্ত পক্ষপাতী ; কিন্তু মনকে নিরুদ্ধ করে সীমাবদ্ধ 
ঘরের কোণে বসে মুক্তিলাভ করাকে তিনি বরং অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতেন। 
তিনি বলেছেন £ “রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । তিনি তাই 
চেয়েছিলেন স্য্টির সঙ্গে সঙ্গে স্য্টির নায়ক তার জীবনদেবতাকে প্রিয়তম 
বলে ভালোবাসতে, স্ির মধ্যে দিয়ে মহিমময় শ্রষ্টার অফুরন্ত মাধূর্ধকে 
প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে । তার অন্তরের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে 
"নি তাই বলেছেন, 
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ষা কিছু আনন আছে দৃশ্বে গন্ধে গানে; 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে । 

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া 

প্রেম মোর ভক্কিরূপে রহিবে ফলিয়!। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে শুধুই বাউল ব1 কীর্তন কেন, বাঙলার ও 
অন্তান্ত দেশের সংগীতধারারও মিলন ঘটেছিল। তার গানের ও স্বরের 
সার্বভৌমিক দরবারে সকল শ্রেণীর গান ও সকল রকম হৃরের আদর বা 
সমাদর ছিল অব্যাহত। 
বাউলগান যে ১১শো--১২শে! বছর ধরে বাঙলার শ্যামল বুকের ওপর 

তার উৎসারিত ধারার প্লাবন স্থ্টি করেছিল, বাঙলার ইতিহাস সেকথা 
নিঃসংশয়ে স্বীকার করে। বৌদ্ধযুগোত্তর বাউলসাধনার মুল-উৎসের সন্ধান 
পাই আমরা ১০ম--১১শ শতকের অধ্যাত্গোচরা বৌদ্ধ চর্যাপদের গানে ও 
বজ্ঞগীতির মধ্যে । বজ্রযান এবং সহজযান বৌদ্ধসাধকদের ভিতরও শ্রেণী ও 
জাতির কোন বিচারভেদ ছিল নাঁ। যেকোন লোকই সাধকরূপে “সহজ'- 
সাধনার মধ্যে স্থান পেত। সহজযানী সাধকরা দেহতত্বের গান করতেন 
সন্ধ্যাভাষায়। অনেকের মতে, চর্যা ও বজ্র-পদগীতির সন্ধ্যাভাষাই ছিল 
উল্টাসাধনার ভাষা । ত্বতরাং একদিক থেকে উল্টাসাধনসিদ্ধ বাউলদের 
ভাষার তা পূর্বপুরুষ ছিল বলা যায়।১ সিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যরা যে সকল গাথা, 'পদ 
বা! ্টোহা গান করতেন তাতে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর সমাবেশ থাকত, যদিও 
তাদের গঠন আজকালকার রাগ-রাগিণীদের থেকে বেশ একটু স্বতগ্্ ধরনের 
ছিল। বৌদ্ধ বজ্রযানী ও সহজযানীর! ছিলেন তন্ত্রাচারী। অনেকের মতে, 
বৌদ্ধ-তন্ত্রবাদ হিন্দুতস্ত্রের কাছে খণী। অবশ্য এর ঠিক বিপরীত মতবাদেরও 
প্রচলন আছে। কিন্তু সে হলো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ উদার 
দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিচারের কথা । মোটকথা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে 
অবশ্যই একজন অপরের কাছে ধণী ছিল। তবে হিন্দৃতত্ত্রের প্রাচীনতা 
বড় কম নয়। অথর্ববেদের অভিচারিক অংশ বাদ দিলে তান্ত্রিক্তার বীজ 


১। অবশ্য এ হিদ্ধাণ্ড যে বাদানুবাদ-নিরপেক্ষ তাঁ বলা যায় না| তধে সহ্জষানী 
বৌঁদ্ধদের সাধনাই «যে বাঙলায় সহজিয়া-সাধনতত্বের প্রতিষ্ঠ। করেছিল একথ! ইতি! সও 
সাক্ষ্য দের়। 


৮৪ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


তাঁর মধ্যে নিহিত আছে। তাছাড়া অগ্রবর্তীর কাছেই পরবর্তার খণ 
থাকে নিধ্শরিত। তন্ত্রের সাধনায়ও জাতির বিচার নাই তা আগেই 
বলেছি। তন্ত্র যোগসাধনের কথা আছে। মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের সাধন 
দেহকে বাদ দিয়ে কোনদিনই সম্ভব নয়। বাউলদের কায়াসাধনের মর্মকথা 
তন্ত্রের মধ্যেও নিহিত। পরবর্তী বাউলমতবাদে যোগের মতো তন্ত্রের 
মূলসাধনা ও সঙ্গে সঙ্গে মহাযান এবং সহজযান বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবমতও প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । 

এ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ বজ্জযানশাখা সহজযানই ভিন্নরূপ নিয়ে 
বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল। সহ্জযানের মূল-সাধনের 
সংগে তাই বৈষ্বধর্নোক্ত সাধনার মিল আছে । বাঙলার বাউল, কর্তাভজা, 
গুরুসত্য প্রভৃতি সাধনাকে তাই বৌদ্ধ-সহজযানেরই রূপান্তর বলা যায়। 
&ঁতিহাসিকরাও একথা স্বীকার করেন যে, বাঙলার বৌদ্ধধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্মের 
অঙগীডূত হয়েছিল । 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাউলমতের মতো! ৈষ্ণবমতেরও সমর্থক ছিলেন। 
বেদ, উপনিষৎ ও মুসলমান স্বফী মতবাদগুলির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তার 
মধ্যে। কবির সাহিত্য ও কাব্যের রসধারা সেই মতবাদগুলিকে আরো 
পরিস্ফুট, আরে] চাক্ষুষ ও আরে] রসসিঞ্িত করেছিল । তার মধ্যে তার 
সন্ত শিল্পসৌন্দর্য-ৃ্টিরও সমাবেশ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গান তাই এতো 
সরস, এতো প্রাণম্পর্শী ও এতো আবেদনপূর্ণ। তার কাব্য, সাহিত্য ও গান 
জন্মলাভ করেছিল এই পৃথিবীর মাটিতে, তাদের ভাষা, ভাব ও স্বরও ছিল 
বিশ্বগতই, কিন্তু বিশ্বোতীর্৫ণের বাস্তব আনন্দকে নিয়ে তারা ছিল আসলে 
পরিপূর্ণ । 

রবীন্দ্রনাথের মনে যে বাউলগানের পূর্ণস্পর্শ লাভ করেছিল তার 
নিদর্শন পাওয়া যায় তারই কথার মধ্যে স্পষ্টভাবে । অধ্যাপক মহম্মদ 
মনস্্রউদ্দীনকে আনীর্বাণী হিসাবে কবিগুক যে পত্রধানি লিখেছিলেন, 
অধ্যাপক তার “হারামণি'-র গোড়ায় প্রকাশ করেছেন ও তা থেকে কবির 
অন্তরের আকর্ষণ বাউলগানের ওপর কি ধরনের ছিল তা বোঝা যায়। 
তাতে তিনি লিখেছেন  ণ* * মহম্মদ মনহবরউদ্দীন বাউল-সঙগীত সংগ্রহে 
প্রবৃত হয়েছেন । * * আমার লেখা ধার! পড়েছেন, তারা জানেন, বাউল- 
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পদদাবলীর প্রতি আমার অন্নরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি । 
শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও 
আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের স্বর গ্রহণ 
করেছি এবং অনেক অন্ত রাঁগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 
বাউলস্বরের মিল ঘটেছে । এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের হ্বর ও বাণী 
কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে । আমার মনে 
আছে, তখন আমার নবীন বয়স,_শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল 
কলকাতায় একতার] বাজিয়ে গেয়েছিল, 
কোথায় পাব তারে, 
আমার মনের মানুষ যে রে। 
হারায়ে সেই মানৃষে__তার উদ্দেশ্যে 
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে । 

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু হারের সহযোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল । এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে--“তং 
বেগ্ঘাং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুরপরিব্যথাঃ,__যাকে জানবার সেই পুরুষকেই 
জানো, নইলে সে মরণ-বেদন1|% * “অন্তরতম হৃদয়মাত্বাঁ উপনিষদের এই 
বাণী এদের মুখে যখন “মনের মান্ুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিল্ময় 
লেগেছিল” । " 

বাউলদের ধর্সের সমন্বয়-মতের উল্লেখ করে কৰি আবার লিখেছেন £ 
“আমাদের দেশে ধীরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তারা প্রয়োজনের তাড়নায় 
হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অন্য দেশের 
এঁতিহাসিক স্কুলে তাদের শিক্ষা। * * বাউল-সাহিত্যে বাউল-সম্প্রদায়ের 
সেই সাধন! দেখি”_এ' জিনিস হিন্দু-মুসলমান.উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ 
কেউ কাউকে আঘাত করেনি । এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার পরিচয়, 
বিবাদে বিরোধে বর্বরতা । বাউলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার 
প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ বরে 
এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্যে এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল- 
গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়” । 

দর্শনসআট ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহাশ্য়ের সঙ্গে একদিন আলোচনার 


৮২ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


সময় রবীন্দ্রনাথ সংগীতের কথাপ্রসঙ্গে বাঙলার বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় মুখর হোয়ে 
উঠেছিলেন । তিনি বলেছিলেন £ “* * স্বরে ও বাণীতে অপূর্ব শিৰ-শক্তির 
মিলন চিরদিনই বাঙলাগানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর 
কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি । কীর্তনে বা বাউলগানে ভাবের মন্দিরে 
এখানে (বাঙলায়) যে অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল 
মিলিয়ে অপরূপ অর্ধ্য রচনা কর! হয়েছে । ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার 
জন্যে বাঙলাদেশের সাধকরা প্রয়োজন মতো নান। স্বর ও তালকে অপব্বপভাবে 
সংগত করেছেন” । 

বাঙালীর বাউলগান বাঙলাদেশের সমাজের স্বখ-ছুঃখ ও সমাজবাসী 
মানুষেরই অন্তরের আনন্দ ও বেদনার মর্মকথ| | ভগবান-পাগল বাউল মনের 
আননে' গান গায় এবং সাধনার ইঙ্গিত তাঁর ভাষার ছন্দে ছন্দে অনুস্যুত। 
সে নাচে গায় সহজ সরল মরমী মান্বষের মতো! নিজের কাঁয়ার মধ্যে আনন্দের 
লীলাবৃন্দাবন রচনা ক'রে। বাঙলার বাউলগানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মরমী সাধক 
রবীন্দ্রনাথও তার বাউলগান রচন। করেছিলেন স্বদেশ; স্খ-ছুঃখঘের! মানুষ 
ও ভগবান-পাগল অধ্যাত্ম পথিককে উদ্দেশ্য ক'রে । বাউলগানের স্বর তথা 
রাগ-রাগিণীতে বাঙলার মৌলিকতাই স্থান পেয়েছে,-যেমন পেয়েছে 
রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানে ও পরবর্তী কবি, তর্জ ১ পাঁচালী, গভীরা, 
ভাটিয়ালী, জারি, সারি প্রভৃতি গানে। ক্ল্যাসিক্যাল তথা উচ্চাঙ্গ দরবারী 
সংগীতেও বাঙলার নিজস্বতার যে ছাপ পড়েছিল তা এঁতিহাসিকমাত্রেই 
জানেন। বিষুরপুরে রামশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার শিষ্যদের মাধ্যমে 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের দরবার বসলো, বাঙলার কৃতীর! সংগীত আয়ত্ত করলেন, 
কিন্ত রাগ-রাগিণীদের রূপে ও পরিবেশনভঙ্গিতে দেখা দিল কিছুট1 পরিবর্তন । 
বাঙালীর মস্তিষ্ষই মনে হয় সকল পুরাতনের মধ্যে নৃতনের দেয় পরিচয়। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এক প্লাবনের স্যষ্টি 
করেছিলেন । বাঙলার লোকগীতিকে শ্রদ্ধার সম্মান দিয়ে ভারতীয় অভিজাত 
সংগীতের সঙ্গে তিনি মিতালী পাতিয়েছিলেন স্য্টির ক্ষেত্রে এক নৃতন প্রেরণার 
সঞ্চার করে এবং সেই প্রেরণা ও প্রাণপ্রবাহকে ধরে আজও তাই বাঙলার 
পুধু নয় সমগ্র ভারতের বুকে রবীন্দ্রসংগীত তার আসন পেতে বসেছে। 

কবিওরু বাউলগানের আলোচনা করেছেন তার 26 £6178207 ৫ 1627, 


স্বদেশীগান, বাউল ও কীর্তন-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ৮৩ 


ও বাঙলার কাব্য-পরিচয়ে, বজবীণায় ও 07631%6 ধন 47 47507077 
৮017 1617297 (091. 1928) নামক প্রবন্ধে । তার গান-্রচণার মধ্যে 
গোড়ার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন ক্রমবিকাশের কতকগুলি ধারার পরিচয় 
পাওয়। যায়, তেমনি বিচিত্র রকমের রচনাশৈলীরও সন্ধান মেলে । তার: 
(১) “আমার প্রাণের মান্বষ আছে প্রাণে”, (২) “যদি তোর ডাক শুনে কেউ 
ন| আসে, তবে একলা! চলবে, (৩) “এবেলা ডাক পড়েছে", (৪) “বজ্ঞমাণিক 
দিয়ে গাথা আষাঢ় তোমার মালা”, (৫) “আমি কান পেতে রই", (৬) 
“নিশিদিন ভরসা] রাখিস”, (৭) “আমি তারেই খুজে বেড়াই” প্রভৃতি বাউলগান 
বাঙলার গীতিভাগ্ডারে অপূর্ব সম্পদ । 

রবীন্দ্রনাথের বাউলগানের কথায় যেমন কাব্যসম্পদ আছে, তেমনি আছে 
হবরের মাধুর্য ও লালিত্য। তিনি বাউলগানের ভাব নিজের জীবনের 
অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে স্থষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন যেমন 
বিলাস-মাধূর্যের দিক থেকে সআট, তেমনি ছিলেন ত্যাগের দিক থেকেও 
মহাতপস্বী। দীন-দরিদ্রের ব্যথ|-বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝতেন, আর 
বুঝতেন বলেই প্রেমে পাগল-করা বাউলগানকে করেছিলেন জীবনের অন্যতম 
সহায় সম্বল। বাউলদের কত গান তিনি শুনেছেন ও গুণগুনিয়ে সে স্থরের 
নকল করেছেন, আর তারি জন্যে মরমীর জীবন নিয়ে তিনি রাজার 
রাজা পরমেশ্বরের--তাঁর জীবনদেবতার করুণা-ভিখারীরূপে ছিলেন জীবগ্মের 
শেষদিন পর্ধস্ত। তার প্রাণের যেমন ছিল অসীমতা।, তেমনি ছিল গভীরতা । 

বাঙলাদেশের কীর্তনগানের রসধারাও কবির অন্তরে প্রবাহ স্মফি করে- 
ছিল। বাঙলাদেশের কীর্তনের ইতিহাস অবতারণা করার এখানে প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু একথা ঠিক যে, জয়দেব ও চণ্ডীদ!সের যুগ থেকেই কীর্তনের ধারা 
বাঙলার বুকে প্রবাহিত হয়েছিল।১ জপার্ধদ শ্রীচৈতন্তদেব নামকীর্তনের 
প্রবর্তন করেন ও পরবর্তীকালে ঠাকুর নরোত্রম খেতরীর মহোৎসবে 
গৌরচক্দ্রিকার সঙ্গে লীল! বা রসকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন । শ্রীচৈতন্যের 
অন্তরজপার্ধদ স্বরূপ-দামোদর, মুরারিগুপ্ত, রায় রামানন্দ এরা ছিলেন 
তদানীস্তনকালে উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী। গভীরার রুদ্ধ গৃহে রাগ-রাগিণীর 
১। গ্রস্থকারের লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ “পদাবল কীর্তনের এঁতিহাসিক আলোচন।' 
জরষ্টব্য (--বিশ্ববানী* পত্রিকা, ১৯৬৪ ফাস্ভন-নংখ্যা থেকে )। 





৮৪ সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান 


সমাবেশ নিয়ে সকলে পদকীর্ভনের হারধনীধারার স্যঙি করতেন । মহাপ্রভু 
নিজে গাইতেন ও পার্দেরা করতেন সেই গানকে স্বরে ও ভাবে সমৃদ্ধ | 
সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাঁস প্রভৃতির পদাবলীরও আলোচনা হোত 
এবং মহাপ্রভু ভাবসমাধিতে সমাহিত হতেন | 

শ্রীমত্তাগবতে “কীতিগাথা"-গানের নিদর্শন আছে। শ্রীতগবান বা কোন 
মহামনীষীর কীতি-সংবলিত উচ্চৈঃস্বরে গীত স্ততিগানই পরে কীর্তনগানে 
রূপায়িত হয়েছিল। প্রাচীন বৈষ্ঞবশাস্ত্রেও তাই শ্রীভগবান বা দেবতার 
উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক স্ততিগানকে “কীর্তন' আখ্যা! দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর 
নরোত্ম কীর্তনগানকে অভিজাত রূপে প্রচার করেছিলেন। মোটকথা ঠাকুর 
নরোতমদাসের অভ্যুদয়ে কীত্ঁনগানের পরিসর হয়েছিল আরো প্রশস্ত । 
বাঙলার চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে কীর্তনগানের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল 
দিলী, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ বাদশাহী-সংগীতের গীঠস্থান- , 
গুলিতেও ভিন্নরূপে | বিচিত্র তালেব ভঙ্গিম! কীর্তনগানের কলেবরকে পরিপুষ্ট 
করেছিল ও ছন্দায়িত করেছিল তার স্বরকে। বাঙলাদেশের প্রতিটি 
অণু-পরমাণুতে কীত্নগানের রস ও ভাব হয়েছিল অন্থবিদ্ধ। বাঙ্গালী 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো কীত'নগানের মধাদীকেও দিয়েছিলেন সমাদর | 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে কীর্তনগানও পেলো! সমান মর্যাদা । বৈষ্ণব- 
প্রকর্তাদের ভাব-গরিমাকে তিনি সম্মান দিয়েছিলেন অকুঠভাবেই। তিনি 
মরে মনে হদয়ঙ্গম করেছিলেন তাদের রচনা-লালিত্যকে এবং তাদের রস ও 
সৌনার্যস্ন্টির নিপুণতাকে। কীর্তনের উপর কবির যে কী নিবিড় অনুরাগ 
ও শ্রদ্ধা ছিল তা শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত ছুখানি পত্র থেকে জানা 
যায়। প্রথম পত্রথানিতে কবি লিখেছেন ;$ “বাঙলাদেশে কীর্তনগানের 
উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী 
হদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুত্তানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে 
বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে 
তার দাম যত উচুই হোক। অথচ হিন্দৃস্তানী রাগ-রাগিণীর উপাদান সে 
বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সফি করেছে। 
স্থষ্ট করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রলয়রূপে সত্য হওয়া চাই”। 
আবার দ্বিতীয় পত্রথানিতে (২৯।৭।১৯৩৬) তিনি লিখেছেন : কীর্তন-সংগীত 


স্বদেশীগান বাউল ও কীর্তন-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ৮% 


আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি । ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় 
ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে 
বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর 
শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লপবে সংগীতের আকাশে 
স্বকীয় মহিমা! অধিকার করেছে। কীর্তন-সংগীতে বাঙালির এই অনন্ঠতন্্ 
প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি । &* * কখনো কখনো কীর্তনে ভৈ'রো 
প্রভৃতি ভোরাই হ্ৃরেরও আভাস লাগে, কিন্ত মেজাজ গেছে বদলে-_রাগ- 
রাগিণীর রূপের প্রতিভার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার কোক। 
আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্বৃস্তানী গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে 
বাঙালির কঠ ও ভাবার্ঘতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্বেও কি বলা 
যায় না যে, এতে হর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্তানীপদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে 
না? অর্থাৎ যুরোপীক় সংগীতের স্বরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন 
তো তা নয়। ওর রাগ-রাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্তানী- 
ংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ ওর 
গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র” |১ 

“আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনপ্রসংগে আবার যা বলেছেন 
তা প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলেছেন £ ““বাঙলাদেশে হদয়ভাবের স্বাভাবিক 
প্রকাশ সাহিত্যে। ণগৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান হবধা নিরবধি'-- 
সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে । বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের 
টান; এই জন্টেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি 
হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না 
এইজন্তে বাঙলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার, 
আসন” । 

“এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্তনে । এই কীর্ভনের সংগীত অপরূপ । 
কিন্তু সংগীত যুগ্ভাবে গড়1”_-পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবে এর সার্থকতা। 
পদাঁবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীল!; স্বাতন্ত্র সেন্সইতেই পারবে না”। 

এরপর দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কবি কীর্তনসম্পর্কে 
আবার বলেছেন £ “বাঙলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দৃস্তানী গানের প্রবল 
_৯। সাঙ্গীতিকী।, পৃণ ৪৭, ১০৫ 


৮৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান 
সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান”। 

“কীর্তন হচ্ছে রত্বমালা বূপসীর গলায় । যে জন রসিক, প্রত্যেক রতুটিকে 
প্রিয়কণে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না, দেখতে চায় না। রত্ুগুলিকে 
আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত সেইটিই তার দেখবার 
বিষয়; গ * মোটকথা হচ্ছে, কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের 
রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সশ্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর শ্রোতের মতো নতুন 
নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র! ডোবা বা পুকুরের মতো! একটি ঘের-দেওয়া 
পাড় দিয়ে বীধা নয়। কীর্তনে এই বিচিত্র বাকা ধারার পরিবর্তমান 
ক্রমিকতাকে কথায় ও স্বরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল” । 

“কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও এ এঁতিহাসিক 
কারণেই । বাঙলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধ্-সাধনায় বা ধর্ম- 
রসভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ 
সম্মিলিত কে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভায় আসরে 
নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাঙলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছাস 
গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল। এটা বাঙলাদেশের 
ভূষি-প্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু নদী এক 
সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার 
জাল তৈরী করে দিয়েছে। * * কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও 
কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মৃতি, বাঙালীর অন্ত সাধারণ গানেও তাই। 
নিধূবাবূ চণ্তীদাস জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে তুচ্ছ বলবে কে?” 

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা “ভান্ুসিংহের পদাবলি' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
যদিও “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” বৈষ্ণবকাব্যের হুবহু অনুকরণ নয়ঃ তবুও 
স্বীকার করতে হবে যে, তার এই পদ-রচনার ছন্দ-লালিত্যের মধ্যে পাই 
এক স্বসংগত বৈষ্ব-কাব্যরসলোভী মনের একান্ত আকুলতা। স্বতন্দের্ত 
বৈষ্ণব-ভাবোচ্ছুলতাঁকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি এবং পারেন নি 
বলেই তার কয়েকটি রচনার ভঙ্গি বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচনা-সৌন্র্ধকে হুবহু 
অনুসরণ করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন কবি জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দের পদ-নিদর্শন £ 


ইবদেশীগান, বাউল ও কীর্ভন-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ৮৯ 


নাম সমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌। 
বু মুতে, নণু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবছুপযানম্। 
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব পন্থানম্‌॥ &1১০-১১ 
এই পদের শব্দ-বঙ্কার নিয়ে কৰি তার নিপুণ লেখনী দিয়ে বাংলাভাষায় 
রচন1 করেছেন-__ 
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুগ্জ অরণ্য, 
কলয়তি মলয়ে, স্ববিজন-নিলয়ে, বালা-বিরহ-বিষগ্ন। 
তৃষিত নয়নে, বনপথপানে, নিরখে ব্যাকুল বালা 
দেখন পাওয়ে আখি ফিরাওয়ে, গীথে বনফুল মালা ॥ 
তেমনি গোবিন্দদাসের পদ-_ 
আজু বিপিনে, আওত কাণ মুরতি-মুরতি কুহ্মবাঁন, 
জন্ন জলধর রুচির অঙ্গ, ভ্গি নটবর-মোহিনী | 
-_-ইত্যাদির মতো রবীন্দ্রনাথ লঘু-চোঁপদীতে রচনা করেছিলেন, 
গহনকুহ্বম-কুঞ্জমাঝে; মুছ্ুল-মধূর বংশী বাজে, 
বিসরি ত্রাস লোকলাজে, সজনী আও আওলো! । ১ 
এ” ধরনের বহু রচনাসাপৃশ্ের উদাহরণ দেখানো যেতে পারে রবীন্দ্র- 
নাথের “বালীকিপ্রতিভা” উর্বশী' খিতৃ-সংহার'* “কুমারসভবগান” “বিদায়- 
অভিশাপ” 'গান্ধারীর আবেদন", “ভাষা ও ছন্দ” 'কথা ও কাহিনী" প্রভৃতি 
রচনা থেকে । চশ্ীদাসের “কান্বর পিরীতি মরণ অধিক” প্রভৃতি গানটির 
কথা ও ভাব-মাধূর্কে অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তার প্জীবনবল্লভ মরণ 
অধিক সো” প্রভৃতি গানটি রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তার “মরণ রে 
তুহ' মম শ্যাম সমান" “কো তুই" বোঁলবি মোয়”, শ্যামরে নিপট কঠিন মন 
তোর' গানগুলি বৈষ্ব-পদগানেরই প্রতিধ্বনি । আর না হবেই বা কেন? 
বৈষ্ণবভাবাম্বত তিনি আকঠ পান করেছিলেন, যার জন্যে তার কবিতায়, 
গানে, সাহিত্য-রচনায় ও নাটকে সকল জায়গায় বৈষ্ণব ভাব-গাভীর্ষের 


১1 এ'সম্বন্ষে পরে আলোচিত হয়েছে “রবীন্দ্রসংগীতে বৈষবপদাবলীর প্রভাব*প্রসঙ্গে | 


৮৮ ংগীতে রবীনতপ্রতিভায দান 


স্পষ্ট প্রকাশ দেখ] যায়। তাছাড়া বৈষ্ণবদের বারমান্তা তথা বারমাসের 
হাখ-দুঃখভর] কবিতার মতে! রবীন্দ্রনাথও তার খতুরঙ্গনাটকে ছ'টি খতুকে 
সাবলীল ছন্দে বর্ণনা করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনগানে আখর যোঙ্গনাও করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় বিশেষ ক'রে তার “ওহে জীবনবল্পভ ওহে সাধনহুর্লভ' গানখানিতে । 
তিনি তার কোকিল-বিনিন্দিত কঠে নিজেও এঁ গানখানি গাইতেন। তিনি 
গেয়েছেন 

ওহে জীবনবল্পভ, 

ওহে সাধন-টুর্লভ। 
আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথা কিছু নাহি কব 
শুধু জীবন মন চরণে দিন্ন, বুঝিয়৷ লহ সব। 

এরপর ভাবের আবেদনকে সমৃদ্ধ করার জন্তে তিনি এতে আখর যোজন! 
করেছেন এই বলে-_ 

(১) দিনু চরণতলে-_ 

(২) কথা যা ছিল দিন চরণতলে-_ 

(৩) প্রাণের বোঝা বুঝে লও- দিন চরণতলে। 

আমি কি আর কব! 

কীর্তনগানে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের আবেগ ও সবরের করুণ আবেদন কি 
রর্কম ছিল, ধারা তার নিজ কঠে গাঁন শুনেছেন তারাই জানেন । কত দরদী 
--কত মরমী আপনভোলা সাধকই না তিনি ছিলেন! “ওহে জীবনবল্লপভ" 
কীর্তনগানখানির শেষে তিনি নিজের উদ্দেশ্টেই যেন বলেছেন-_- 

তবু ফেলো না দুরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে-- 
তুমি ছাড় আর কী আছে আমার । 
মৃত্যু আধারভব । 

“ভবের খেল! সাঙ্গ হলে' ভগবানের চরণে তাকে ঠাই দেবার জন্যে 
তিনি আকুল প্রাণে তাই আবেদন জানিয়েছেন। এই নাহোলে কি আর 
বাঙলার দরদী কবি হওয়া যায়! 

কীর্তনগানের স্বর অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গান আরে। অনেক আছে। 
কার আর একখানি গান-__ 


স্বদেশীগান; বাউল ও কীর্তন-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ৮৯ 


আমি-সংসারে মন দিয়েছিনন, তুমি, আপনি সে মন নিয়েছ, 
আমি শ্বখ বলে দুঃখ চেয়েছিন্ু তুমি হুখ বলে স্বখ দিয়েছ ।-_ প্রভৃতি 
তেমনি-- . 
আমি জেনে শুনে তবুভুলে আছি 
দিবস কাটে বৃথায় হে****** 
“কবির পূজা ও প্রার্থনা”-পর্যায়ে এধরনের অনেক কীর্তনগানের অনুকরণে 
রচিত গান আছে যাদের সত্যই তুলনা নাই। 
কবির বাঁউলরূপের রেখাচিত্র এ'কেছেন সার্থকশিল্পী শ্রীনন্দলাল বস । 
নৃত্য, বেশভূষা ও ভাবের অভিব্যক্তি শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা হোলেও কবির 
সত্যকারের বাউল-জীবন যে তাতে রূপায়িত ও চাক্ষুষ হোয়ে উঠেছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। কবি সর্বজনপরিচিত বিশ্বকবি হোলেও আসলে 
ছিলেন বাঙউলারই মরমী কবি, আর তারি জন্তে বাঙলার সরল স্বচ্ছ পরিবেশ 
ও শ্যামলসৌন্দর্য নিয়ে তার লেখনীতে প্রাণবান হয়ে উঠেছিল বাউল, 
ভাটিয়ালী, কীর্তন, জারি, সারি প্রভৃতি গানের প্রাণস্পর্শী আবেদন! সার্থক 
কবির কাব্য ও স্বর-কল্পন] ! বাঙলার শুধু কেন, ভারতের সীমারেখা অতিক্রম 
ক'রে বিশ্বের দরবারে তার গানের আবেদন সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ 
পাগল ও প্রেমমুগ্ধ করেছে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ব্রবীক্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা। 


রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সম্পদের উপর নিজস্ব মন্তব্য ও ভাষ্য-টীক।-টিপ্লনি এবং 
তার সংগীত-মানসের অনুশীলন ছাড়াও ববীন্দ্রসংগীত-আলোচনার আর 
একটি সুষ্ঠ ও প্রামাণিক দিক আছে যেটি হোল রবীন্দ্রনাথ তার বিচিত্র 
পরিবেশের মধ্যে ও বিচিত্র মানসপ্রন্তত্তি নিয়ে যে সব সংগীতপ্রবন্ধ রচন! 
করেছিলেন বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে, পত্রিকায় প্রকাশের জন্তে এবং 
চিঠিপত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়ে, সেগুলিকে সমবেত ক'রে তাদের 
সার-নিফাঁষণ করা । মনে হয়, সেই রস-নির্ধাস রবীন্দ্রসংগীত-জ্ঞানলিপ্স,দের 
কাছে আদরণীয় হবে এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতটিত্তাবিষয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য 
ব1 সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের বোঝার পক্ষেও সহজ সরল হবে। 

রবিচ্ছায়া'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক জীবনে আমর! দেখি যে, তার 
সংগীত-প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতসন্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা 
জন্ম লাভ করেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংগীতপ্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে 
লিখেছিলেন যেগুলি থেকে সহজেই আমরা তার সংগীতচিস্তা ও ধারণার 
একটা হৃস্প্ট পরিচয় পেয়ে থাকি। তার স্বচিন্তিত "্বংগীত ও ভাব 
শীর্ধক আলোচনার মধ্যে “সংগীতের স্ি ও উপযোগিতা”, “সংগীত ও 
কবিতা", “সংগীতের মুক্তি”, “আমাদের সংগীত? “শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের 
স্কান”, “কথা ও স্বর", “সংগীতবিষয়ে আলাপ ও আলোচনা”, “বাউল-গান' 
প্রভৃতি সংগীত-নিবন্ধ ছাড়াও পাই শ্রীদিলীপকুমার রায়, স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, স্বর্গায় অজিতকুমার চক্রবর্তী, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, 
নি্নলকুমারী মহলানবিশ+ প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতির সঙ্গে সংগীতপ্রসঙ্গে কবির 
তথ্যপূর্ণ বিচিত্র আলাপ-আলোচনা । এসব ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রন্থ 
লেখা, কথোপকথন ও অভিভাষণদন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংগীতবিষয়ে অনেক 
আলোচনাই করেছিলেন । মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রবীন্দ্র-শতবাষক- 
উৎসব-উপলক্ষে “রবীন্দ্র-রচনাবলী"-গ্রন্থের চতুর্দশ খণ্ডে ৮৭৩ থেকে ১০১৫ 


'ববীন্সংগীত-নিবন্ধীসমীক্ষা ৯১ 


পৃষ্ঠায় সে সমস্ত সংগীত-আলোচনার অন্তণিবেশ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হয়েছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনাক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন, 
এই বীন্ত্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা” আলোচন! এ সমস্ত প্রকাশিত প্রবন্ধের 
সহায়তা নিয়েই রচিত হোল এবং সেজন্তে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 
শিক্ষা-সংসদের নিকট আমি বিশেষভাবে খণী ও কৃতজ্ঞ । 


( এক ) 


এ আলোচনার প্রথম নিবন্কটির নাম “সংগীত ও ভাব" । এটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ- 
কর্তৃক পঠিত হয়েছিল বেথুন-সোসাইটিতে উদাহরণের জঙ্গে যুক্ত হোয়ে। 
এ” নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বক্তব্য বেশ স্বচ্ছ, স্বস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। 
তখন বাঙলার সমাজে সংগীতশিক্ষা ও সংগীতান্বশীলনের এক নবজাগরণের 
সুচনা! দেখা দিয়েছে। সে জাগরণ গাচস্বপ্তি থেকে জাগরণ না হোলেও 
শৈশবের জাগরণ বল| যেতে পারে এবং সে জাগরণ ইতিহাসকে অনুসরণ 
বা আশ্রয় করেই সংঘটিত হয়েছিল। ভারতের সংগীত-ইতিহাস অতীব 
প্রাচীন। বৈদিক যুগেরও পূর্ব থেকে সংগীত-ইতিহাসের হয়েছে যাত্রা স্থরু. 
এবং ইংরাজ-রাজত্বের শেষভাগ পর্ষস্ত ছিল তার চলমানতা অক্ষু। অবশ্য সে 
চলমানতার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে নিয়েই 
শুধু নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশী সংগীতকে নিয়েওন তবে বাঙলা- 
দেশের সংগীতবিকাশের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র কেনন] বাঙালীজাতি 
চিরদিনই স্বাতস্ত্র্যের পূজারী । নিজস্ব দান ও প্রতিদানের সামগ্রীসস্ভারেই 
তার আপন সম্পদের হয়েছে স্যা্ট,_তা সে সংগীতই হোক, সাহিত্য কাব্য 
দর্শনই হোক, আর সভ্যতা ও সংস্কৃতিই হোক। 

বাঙলার সংগীতের নবজাগরণ-যজ্ঞকে আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ “সংগীত সবে জাগিয়| উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভাল করিয়া আর 
হয় নাই। এখনে] সংগীত লইয়! নানা প্রকার আলোচন] আর্ত হয় নাই, 
নানা নৃতন মতামত উখিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রের বদ্ধজালে 
একটা জীবন্ত তরঙ্গিত লোতের্‌ স্যন্টি করে নাই । কিন্ত দিন দিন সংগীত- 
শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সংগীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন 
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হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ' বিষয় লইয়া একটা 
তর্ক-বিতর্ক দ্বন্ব-প্রতিন্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি 
হইবে না”। ূ 
এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে বলে মনে করি। 
রবীন্দ্রনাথ সংগীতের জাগরণ বা সংগীতশিক্ষায় নবজাগরণের কারণ নির্দেশ 
করেছেন সংগীত-বিষয়ে বিভিন্ন মতের আলোচনার আন্দোলনকে লক্ষ্য 
ক'রে শুধুই অনুকূলে নয়, এসব মতামতের অভ্যুদয়ের প্রতিকুলেও | সংগীত- 
বিষয়ে ভাল-মন্দের তর্ক-বিতর্ক বা ঘাত-প্রতিঘাত না থাকলে তার 
প্রাণবস্তর জাগরণ সম্ভব নয়। সংগীতশিক্ষার গতানুগতিক ধারা অচলায়তন 
স্যফ্টি করে ও শাস্ত্রের নির্দেশে নিজেকে তা আবদ্ধ রাখে সংকীর্ণতার মধ্যে; 
স্বতরাং তার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের শ্থজনশীল মন প্রতিবাদ জানাতে বিরত 
হয়নি। তার গোড়াকার,দিকে গান-রচনায় ও স্বর-যোজনায় যে পুরাতনের 
আবৃত্তি বা অনুসরণ ছিল একথা অনুশ্ীলকমাত্রেই জানেন। কিন্তু সেই 
অনুকরণ ও অনুসরণ-নীতির মধ্যেও ছিল নূতন এক স্্ির আকুলত|। 
সেই নৃতন স্যষ্টির দ্'কুল-ভাঙা প্রতিভাই তার পরবর্তী জীবনকে স্বাতন্থ্- 
মহিমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

স্বাধীন চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ তার মন্তব্যে বলেছেন £ “এ+ বিষয় 
(সংগীত-বিষয়) লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্ব-দ্বতিদ্বন্ব না হইলে ইহার তেমন 
একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না”। এখানে রবীন্দ্রনাথ সংগীতশিক্ষার উন্নতির 
মূলেও সমালোচনার উপকারিতা স্বীকার করেছেন। আবেগ ও আঘাত 
যতই প্রবল হয়, উন্নতির গতিবেগও তত দ্রুত হয় একথা সর্ববাদীসম্মত | 
সংশীতশিল্পীদেরও মনে রাখা উচিত যে, সংগীত-শিক্ষারূপ সাধনার পিছনে 
যদি ভাল-মন্দ সমালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত না থাকে তবে দ্রুত উন্নতির পথ 
হয় মন্থর অথব!] অবরুদ্ধ । তাই শিক্ষা ও সমালোচন। (অবশ্য গঠনোপযোগী 
বা কন্সট্রাক্টিভ সমালোচন! ) পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক ও উন্নতির 
সহায়ক । | 

সংগীতের প্রাণবস্তই রাগ-রাগিণী। এই রাগ-রাগিণীর গঠন হয় স্বর- 
সজ্জায়। বিভিন্ন স্বরের একত্র সমাবেশেই রাগ-রাগিণীদের স্যরি । তবে 
রাগ-রাগিণীর যথার্থ দূপ কেবলি স্বরের একত্র সমাবেশকে নিয়ে সার্থক নয়, 
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তাদের পিছনে থাক! চাই এক নির্দিষ্ট ও গ্রব উদ্দেশ্য প্রবীন্্রনাথ এ" প্রসঙ্গে 
বলেছেন £পরাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ ব্যতীত 'আর ত 
কিছু নয়। আমর! যখন কথা কহি তখনই সবরের উচ্চ-নীচত1 ও কষ্ঠস্বরের 
বিচিত্র তরঙ্গলীল! থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ 
থাকিয়! যায়। *% * তুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় 
মাত্র | 
রাগ-রাগিণীদের ভাব-প্রকাশের পিছনে থাকে এক তত্ব বা রহস্য । 
ংগীতশাস্ত্রীরা বলেন, সাংগীতিক স্বরগুলি যে সৃক্মস্বরের সমবায়ে গড়ে 
ওঠে, সেই সুক্মস্বরবূপ শ্রুতিগুলিই আসলে রসসঞ্চারী ও ভাবের পরিবাহক। 
নাট্যশাস্ত্রে ও অলংকারশান্ত্রে যে শুঙ্গারাদি আট কিংবা শাস্তকে নিয়ে 
নটি রসের কথা ও তাদের প্রকৃতির বর্ণনা আছে, সেই শূঙ্গারাদি আট কিংবা 
নব রসই সংগীতিক সৃক্ষস্বক্নরূপ শ্রুতিতে এবং শ্রুতির সমবেত রূপে গঠিত 
ষড়জাদি সাত স্বরে লীলায়িত থাকে এবং রাগ-রাগিণীরা এ রসমিক্ত স্বরের 
আরোহণ-অবরোহণ-সঙ্জায়ই গঠিত, স্বতরাং তারাও রসসধ্চারী | রস ভাবের 
প্রকাশক । নাট্যশান্ত্কার ভরত বলেছেন, রসের বূপই আস্বাদন, অর্থাৎ 
রসের অনুভূতিই রসসত্তার প্রকাশক । এই আস্বাদনের অপর নাম ভাবের 
অন্ুভূতি। ভাব প্রকাশ পাওয়ার অর্থই রস-নিস্পাদনী বেদনার সঞ্চার, 
এবং আনন্দ, শোক, হর্ষ, জুগুপ্সা, ঘ্বণা প্রভৃতি ভাবের বহিঃপ্রকাশ । 
এই বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে সম্পংক্ত থাকে অন্তরের অনুভূতি । রবীন্দ্রনাথ যে 
বলেছেন “রাগ-রাগিণীরা ভাবের প্রকাশক” তার অর্থই তাই যে, মানুষের 
ও সর্ধপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থ্ট বিচিত্র ভাবকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে সংগীত। 
কিন্তু আজকাল সংগীতশিল্পীরা সংগীতের এই ভাব-পরিবহনের তত্বটিকে 
সম্পূর্ণ অনাদরের দৃষ্টিতে দেখেন বলে অন্ত্্টিসেবী রবীন্দ্রনাথ ছংখপ্রকাশ 
করেছেন। তিনি বলেছেন : “আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখগ্রী বিকাশ 
করিয়া গলদঘর্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন 
করিয়া টিপিয়া ধরেন ও ভাব-বেচারীকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, 
সহ্বদয় শ্রোতামাত্রেরই বড় ক্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, 
উপরিউক্ত ওন্তাদের সহিত আর একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। 
একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'ঃ আর একজন বলেন “নীরস তরুরুহ 
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পুরতো ভাতি'।” স্এখানে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা! গঠলমূলক অর্থাৎ 
০005008005৩, কেননা সে সমালোচনা সৌন্দর্যদেবতার দর্শনাকাজ্ষী ও 
কল্যাণপ্রসূ। 
রবীন্দ্রনাথ সংগীতে ভাবের সার্থকতা-সম্পর্কে আর একটি মূল্যবান কথা 
বলেছেন । তিনি বলেছেন £ “কোন্‌ কোন্‌ রাগ-রাগিণীতে কি কি স্বর (স্বর ) 
লাগে না-লাগে তাহা ত মাঞ্ধাতার আমলে স্থির হইয়া! গিয়াছে, তাহা 
লইয়৷ আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না; এখন 
সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কি কি রাগিণীতে 
কিকি ভাব আছে তাহাই আবিফাঁর করিতে আরভ্ত করেন, তবেই সংগীতের 
যথার্থ উপকার করেন”*। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ যে হয় নি তা নয়। 
কেননা খ্বীষ্টীয় ১ম শতকের নারদীশিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে ভরতের নাট্যশান্ত্ 
শাঙ্গদেবের সংগীত-রত্বাকর প্রভৃতি প্রামাণিক গগ্রস্থে এ'চেষ্টার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ স্পষ্ট এবং সে চেষ্টা যে একসময়ে ব্যবহারিক সাধনায় প্রযুক্ত হোত 
তার প্রমাণেরও অভাব নেই। সার্থক সংগীতশিল্পীদের জীবনে তার 
নিদর্শনও পাওয়া যায় । একমাত্র পাওয়| যায় না বর্তমান সংগীত-সাধনার 
ক্ষেত্রে, সেখানে সাধন| আছে, কিন্তু প্রাণের পরিচয় নাই। প্রাণস্পন্থন 
ব্যতীত প্রীণদেবতার সাক্ষাৎ মেলে না। রবীন্দ্রনাথ এরই জন্তে হঃখ 
প্রকীশ করেছেন। তিনি ভারতীয় ভাব-সাধনার একজন সার্থক পথিকৃৎ। 
ভারতীয় সাঁধকরা কেবল কথায় বা শাস্ত্রে সস্তৃ্ট না থেকে তাকে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। স্বতরাং বর্তমান সংগীত-সাধকরা একদিক থেকে 
বলা যায় উদ্দেশ্যবিহীন। সংগীতের ভাবসন্ধাশী ও রস-পিপাস্থ তারা নন; 
কেবল প্রাণহীন, রসহীন ও ভাবহীন সংগীত-কঙ্কালেরই তারা উপাসক। 
এ' ধরনের রসহীন ও ভাবহীন সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় 
সমালোচনা করেছেন এবং সেই বিসদৃশ মনোভাব ও রীতির বিপক্ষে 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 
রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীদের অন্তরগত রস ও ভাবসত্তার কিছুটা নিদর্শন 
দিয়ে বলেছেন £ "এই মনে করুন, পৃরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে 
আসে, আর ভৈরেতেই ব! কেন প্রভাত মনে আসে? পৃরবীতেও কোমল 
হবরের বাহুল্য, আর ভৈরৌোতেও কোমল ত্বরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে 
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বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে 
হয়? তাহা নহে। তাহার গুড় কারণ বিদ্যমান আছে। * * প্রভাত যেমন 
অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে 
ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে । অতএব কোমল শ্বরগুলিরও, অর্থাৎ 
সে সবরের (স্বরের ) মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, সে হৃরগুালি অতি ধীরে ধীরে 
অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও 
প্রভাতের রাগিণীতে সেই হ্বরের অধিক আবশ্যক” । রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের 
মূলকথা হোল উন্মীলন ও নিমীলন-প্রকৃতিই রাগ-রাগিণীগুলির গঠনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের অস্তপ্রককৃতির মধ্যে এক স্বতশ্ত্রসত্তা ও রসসত্বা স্থফি করে এবং 
তারই জন্তে এক রাগ বা রাগিণী অন্য রাগ বা রাগিণী থেকে ভিন্ন 
প্রকৃতিধর্মী ও ভিন্ন রস-ভাবদায়ী মনে হয়। সংগীত-রত্বাকরের অন্ততম 
টাকাকার চতুর কল্লিনাধ রাগ ও রাগিণীর পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতি নির্ধারণ 
করতে গিয়ে অনেকটা এ"ধরনের কথাই বলেছেন । তিনি বলেছেন, রাগ- 
রাগিণীদের রসগত ও ভাবগত পুরুষপ্রকৃতি ও স্ত্রীপ্রকৃতি-নির্ণয়ের কারণ 
হোল তাদের অন্তর্গত স্বরসজ্জার আবির্ভাব ও তিরোভাব গতি । রবীন্দ্রনাথ 
ও কল্লিনাথের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও বক্তব্যের রীতি বা! প্রকৃতিনির্বাচনী 
বিশ্লেষণভঙ্গী প্রায় একই রকমের | রবীন্দ্রনাথ স্বরসমবায়ে গঠিত রাগ- 
রাগিণীগুলির রস ও ভাব-প্রকৃতির নির্ণয়প্রসঙ্গে স্বর ও হ্বরগুলি বেশন্টি 
দুঃখের ও কোন্টি স্বখের তার একটি দীর্ঘ বিচারপ্রণালীর আভাস দিয়েছেন 
“সংগীত ও ভাব"-নিবন্ধের আলোচনায় । 

রবীন্দ্রনাথ তালকেও বলেছেন ভাবের প্রকীশক | তবে সংগীতের ক্ষেত্রে 
স্বর ও তালকে বলেছেন গৌণ এবং ভাবপ্রকাশকে মুখ্য । তারি জন্যে সংগীত- 
শিল্পীদের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন এই বলে £ “এই সকল ভাবিয়া 
আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন তেমন করিয়। 
ঠিক একস্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেট! উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। 
তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট” | অবর্শা রবীন্দ্রনাথের এটি ব্যক্তিগত 
বক্তব্য ও অনুভূতির কথা । ভারতীয় সংগীতে “সম্‌*-এর উপকারিতা স্বীকৃত 
নিছক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রেও । কেননা একমুখীনতা 
অথবা কেন্দ্রগতিই ভারতবর্ষীয় সাধনার মর্মকথা । এরই জন্ঠে বিচিত্র বিকাশ 
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থে কেন্দ্রে অর্থাৎ বাহির থেকে:অন্তরে ফিরে খাওয়ার রীতি সংগীতক্ষেত্রেও 
স্বীকৃত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভাবকেন্দ্রীক, হৃতরাং কেন্দ্রীভিমুখীনতা 
থেকেও তা বঞ্চিত নয়। তিনি সংগীতে ভাবের পূজারী, রস-আস্থাদনেরই 
ভিখারী । তারি জন্তে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন £ “তেমনি সংগীত কৌশল- 
প্রকাশের শ্বান নহে, ভাব-প্রকাশের স্বান ; যতখানি ভাব-প্রকাশের সাহায্য 
করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা 
ংগীত নহে, তাহার অন্য নাম”। এখানে তাই আমরা ভারতীয় সংগীতের 
পথচারীমাত্রকে-তিনি ক্ল্যাসিক্যালগোত্রীরই হোক আর দেশী ও আধুনিক- 
পন্থীই হোন,_অন্ুরোধ জানাই সংগীত-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের পরমলক্ষ্য- 
নির্দেশের দিকে দৃর্টিপাত করতে । কেননা সংগীত কেবলই কলানৈপুপ্য- 
বিলাসী কর্মকৌশল নয়, পরস্ত পরম ভাবাদর্শবিলাসী | সংগীত-সাধকমাত্রেরই 
তাই ভাবের সাধক ও রসগ্রাহী হওয়! উঠিত, কেননা একমাত্র রস ও ভাবই 
ংগীতের যথার্থ মর্ম উদঘাটন করে শাস্তি দান করতে সক্ষম । 

তারি জন্তে রবীন্দ্রনাথ স্ঘষ্ভাবে আবার বলেছেন £ “তাহার! (শিল্পীরা) 
গানের কথার উপরে স্বরকে দা করাইতে চান, আমি গানের কথা- 
গুলিকে সবরের উপরে, %াঁড় করাইতে চাই। তাহার! কথা বসাইয়া যান 
স্বর বাহির করিবার জন্য, আমি স্বর বসাইয়! যাই কথা বাহির করিবার 
জন্যঃ | রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা এবং উপদেশও সংগীত শিল্পীমাত্রেরই অনুধাবন- 
যোগ্য । রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন ও তাতে স্বর যোজন করেছেন 
তারই অনুভূত আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে । তারি জন্যে তার গানের 
কথ] ও স্বরের মধ্যে বিপ্লবের দন্্ব নাই, বৈষম্যও নাই, বরং আছে 
পূর্ণসহযোগীতা ও পরমমৈত্রীর ভাব। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ “সংগীত ও 
ভাব* নিবন্ধের উপসংহার করেছেন এই বলে £ “উপসংহারে সংগীতবেতা- 
দিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কি কি স্বরে কিরূপ বিস্তাস করিলে 
কি কি ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা! প্রকাশ করে; তাহার বিজ্ঞান 
অনুসন্ধান করুন। মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কি কি 
স্বর (স্বর) বাদী আর কি কি হর (স্বর) বিসংবাদী তাহার প্রতি মনো- 
যাগ না করিয়! ছুঃখ, হখ, রোষ বা বিলন্ময়ের রাগিণীতে কি কি স্বর 
(স্বর) বাদী ও কিকি-হ্বর (স্বর) বিসংবাদী, তাহাই আবিষারে প্রনতত 
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হউন। মুলভান, কেদারা প্রভৃতিও মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগিণী, কত্ত 
আমাদের হ্বখ-ছ্ুঃখের রাগ-রাগিণী কৃত্রিম নহে। ** * * আমাদের 
সংগীত-বিগ্ভালয়ে হ্বর-অভ্যাসু ও রাগ-রাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে। সেখানে 
রাগ-রাগিণীর ভাবশিক্ষারও শ্রেণী স্াপিত হউক”। 

অতীতে ভারতবর্ষীয় হৃর-সাধনার ক্ষেত্রে যে ভাব-পূজার একনিষ্টা 
অব্যাহত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এবং তারই জন্তে অতীতের 
সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি বর্তমান সমাজের রীতি ও আদর্শসম্বদ্ধে সমালোচনাও 
করেছেন যথেঈ। তিনি বলেছেন £ “আমাদের সংগীত যখন জীবিত ছিল, 
তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়! হইত সেবূপ মনোযোগ আর 
কোন দেশের সংগীতে দেওয়] হয় কিনা সন্দেহ। %* * যখন আমাদের 
রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, আমাদের” দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত, 
ছিল। সেদিনগিয়াছে। রিস্ত আবার কি আসিবে না?” ভাবের একাস্ত 
পুজারী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মবভাবনিজ্ঞাত ভারতবর্ষের সংগীতাদর্শ 
যে প্রাণচঞ্চল হোয়ে আবার প্রকাশ পাবে তাতে আর সন্দেহ কি! 


(ছুই) 


রবীন্দ্রনাথ সংগীতের উৎপত্তি এবং তার উপযোগিতার কথাও বলেছেন 
সংগীতসন্ধানী সকলের কল্যাণের জন্তে। তিনি এ' নিবন্ধের আলোচন! তরু 
করেছেন হার্বটি ম্পেলরের 7105 91150 200 000000001 19510 
প্রবন্ধটিকে লক্ষ্য ক'রে । তিনি বলেছেন, স্পেন্সারের সংগীত-সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে তার মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্পেলরের ম্নুতে, বিভিন্ন স্বরবিকাশ 
বিচিত্র মনোবৃত্তি অনুসারে শরীরেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র। মনের বিচিত্র 
বৃত্তিই যে শরীরে, স্পন্দন স্যফ্টি করে এবং সেই স্পন্দন যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
অনুযায়ী শরীরে প্রচেষ্টা বা! কর্ম স্থফি করে একথা সকল দেশের মনোবিজ্ঞানী 
ও দার্শনিকরা স্বীকার করেন। মোটকথা হার্বাট স্পেল্সারের মতে; 
মানসিক ভাবের উচ্চ-নীচ তরঙ্গমালাই স্থপ্টি করে স্বরের-উচ্চ-নীচ ও কোমল- 
তীব্র প্রকাশ। 91878 ০1 29625$-ই 51878 ০£ €611188-4র প্রকাশক | 
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অরশ্য সকল প্রকাশেরই মুলে থাকে আবেগ বা প্রেরণা । সেই আবেগ বা 
5070900. আবার মনেরই উপাদান বা বৃতিবিশেষ। আবেগ মানুষমাত্রেরই 
স্বত:স্ফুর্ত সামগ্রী। সেই আবেগ বা মানসিক প্রেরণাই সংগীতের কথা ও 
হবরকে করে সাবলীল, পূর্ণ ও বিচিত্রমুখী। সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানও 
দৈহিক ও মানসিক সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে 6200007. বাঁ ভাবাবেগেরই 
পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করে। ভাবাবেগ ইচ্ছা বা বাসনার আকারে 
মনংসমুদ্রের প্রকাশ পায় এবং সেই প্রকাশই স্থ্টি করে কর্মকৃতি বা 
কর্মপ্রবৃত্তি কারণের আকারে । সংগীতে রাগ বিচিত্র স্বরের সমন্বয়ে গঠিত। 
স্বরের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাঁবে থাকে বিচিত্র রস এবং সেই রসধারাই স্যর 
করে ভাবসমষ্টি। আবেগ ভাবেরই কার্ধাকারে বাস্তব রূপ। স্বতরাং 
ভাবের সঞ্চরণশীল রূপই আবেগ বা ০০০৮০০। আবেগে শক্তি থাকে এবং 
সেই শক্তিই শিল্পীর সাধনার রূপ স্যষ্টি করে। 

স্পেসারের আসল কথাই তাই যে, স্বাভাবিকতার স্বচ্ছল প্রকাশই 
সংগীতের সুষ্ঠু রূপ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাভাবিকতা বা স্বভাব-হ্বন্মরের 
একান্ত উপাসক; হৃতরাং কৃত্রিমতা বা যান্ত্রিক বিকাশ তার চক্ষে ছিল 
চিরদিন অবজ্ঞাত। স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতাকে তুলনা কর] যেতে পারে 
ফটোগ্রাফ ও তৈলচিত্রের প্রতিফলনের সঙ্গে । ফটোগ্রাফ মানুষ বা যে 
কেন প্রাণী বা জিনিসের হুবহু নকল প্রতিফলন, আর ঠৈলচিত্র প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে সমগ্র জীবনের প্রতিফলন । কাজেই ফটোগ্রাফে থাকে 
গতানুগতিকতার রূপ এবং তৈলচিত্রে থাকে নবস্থফ্টির রূপ প্রতিভার 
মূল্যকে স্বীকার ক'রে । সংগীতের বেলায়ও তাই। শাস্ত্-নির্দেশিত কিংবা 
আচার্ধ-নির্দি গমক; মৃছণনা প্রস্ৃতি অলংকার-সমস্বিত রাগের হুবহু প্রতিফলন 
যেন ফটোগ্রাফ। তাতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ থাকে একমাত্র 
রাগের হুবহু প্রকাশে, নবস্থ্টির উচ্ছুলতা সেখানে থাকে না। হবু ও 
গতানুগতিক প্রতিফলন যেন কঙ্কাল, আর সেই কঙ্কালে কথা, রস ও 
ভাবের রক্ত-মাংস ও কমনীয় কান্তির সমাবেশ নিয়ে গঠিত হয় তৈলচিত্র। 
প্রতিভার বিকাশ উভয়ের মধ্যে থাকলেও নবস্থফির পথে প্রতিভার দীপ্তি 
আরও প্রখর । কথাটাকে আরো পরিষার ক'রে বল্লে রবীন্দ্রনাথের কথায় 
বলা যায়, মানুষের রুটি লৌহখণ্ডের মতো চির-অবিকৃত অনমনীয় নয়, 


রবীন্দ্রসংগীতের-নিবন্ধসমীক্ষ। ৯৯ 


কেননা রুচির মধ্যে নিত্য-নৃতন পরিবর্তন আছে এবং সেই পরিবর্তন বা 
বিবর্তনই প্রাণের লক্ষণ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বুকে বাস করেই মানুষ সফি 
করে তার সমাজ এবং বৈচিত্র্যের হয় উপাসক। সমাজেরও বিবর্তন আছে 
দৃর্টি ও মানসিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তারি জন্তে মানুষ যদি 
পুরাতন জীর্ণতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে জীবনধারণের পথে, উবে তার 
্থষটিকর্ম হয় ব্যর্থতার পর্যবসিত, নৃতন স্থা্টর পথ হয় অবরুদ্ধ এবং সেখানে 
কৃতিত্ব-অর্জনের চেয়ে অকৃতিত্বের অভিশাপ বহন করাই হয় সার। মাষ্টার 
মশায়ের লিখে দেওয়া অক্ষরের উপর শিশুরা দাগ! বুলায় বটে, কিন্তু 
শিশুদের তাতে নিজেদের কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
শরীরকর্ম ও মন:সংযোগই স্থ্টিকর্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়,যদি সে স্থ্টিকর্মের 
পিছনে নব-নব-উম্মেষশালিনী বুদ্ধি বা প্রতিভার প্রকাশ না থাকে। রবীন্দ্রনাথ 
একথাই বলেছেন একটু ভিন্নভাবে । তিনি বলেছেন £ “সংগীতে এতখানি 
প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, 
সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবতিত হইতে থাকে, সমাজের উপর 
নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব 
প্রযুক্ত হয়। সমাজ-র্ক্ষের শাখায় শুফমাত্র অলংকারস্ব্ূপ সংগীত নামে 
একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়! হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে 
না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না? পাতে 
তাহার উপর বসিয়া গাহে না। গাছের আর কিছু উপকার করে না, 
কেবল শোভাবর্ধণ করে”। 

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের পাতায়ও বিভিন্ন যুগের রুচির অনুপাতে 
রাগের কাঠামোয় ও রূপের বিকাশে বিভিন্ন পরিবর্তনের স্্াক্ষ্য পাওয়া 
যায়। হ্তরাং পরিবর্তন সকল যুগে সকল সময়েই হয়েছে; আর 
এই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়েই নৃতন শ্যর্টর পথ উৎসারিত হোয়ে 
চলে। তবে অশিক্ষিত ও অনিপুণ শিল্পীর হাতে ফির দায়িত্ব পড়লে 
অনর্থ স্থর্ট হওয়া কিছু বিচিত্র নয়) কেননা পুরাতন সংস্কারের মোহ্‌ই 
তাকে গতান্থগতিকতার পথে চালিত করে। তাই বিজ্ঞান ও যুক্তিবিচারের 
আলোকপথ ধরে শিল্পস্থঙির পথে অগ্রসর হোলে সার্থকতার সন্তাবনাই 
বেশী। 


১০০ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান, 
(তিন) 


এবার রবীন্দ্রনাথের “সংগীত ও কবিতা”-নিবন্ধ আমাদের তৃতীয় আলোচনার 
বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এ' নিবন্ধে সংগীত ও কবিতাকে “যমজ ভাই" বলে 
আখ্যা দিয়েছেন, কেননা মনের ভাবপ্রকাশের শক্তি উভয়ের মধ্যেই সমান, 
পার্থক্য একটির কথায় ও অপরটির স্ত্বরে। কবি বলেছেন £ “কথাও 
যতখানি ভাব প্রকাশ করে, স্বরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে”। 
রবীন্দ্রনাথ দুটির তুলনা! করতে গিয়ে “প্রায়” শব্দটি ব্যবহার করেছেন 
যার অর্থ ছুটির মধ্যে কিছু-না-কিছু পার্থক্যের ধারণ] স্ফ্টি করে। 
তার কারণও তিনি দেখিয়ে বলেছেন £ “এমন কি, সুরের উপরেই কথার 
ভাব নির্ভর করে, একই কথা নানা স্বরে নানা অর্থ প্রকাশ করে”। 
কিন্তু তাই বলে কথার আসন যে সংগীতের আসনের নীচে নি্রিষ্ট হবে, 
এমন কোন কথা নাই এবং একথা স্মরণ করিয়েই তিনি আবার বলেছেন £ 
“অতএব ভাব-প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও স্বর উভয়কেই পাশাপাশি 
ধরা যাইতে পারে। ত্বরের ভাষা ও কথার ভাষা উতয় ভাষায় মিশিয়া 
আমাদের ভাঁবের ভাষা নিমাশ করে” । 

স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে; সংগীত ও কবিতা উভয়েই ভাব-বিনিময়ের 
জন্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে । “তবে কবিতা ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে 
যর্তখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই”। কিন্তু 
'তাহলেও রবীন্দ্রনাথের মতে, সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণীর । উভয়েই 
ভাবের বাহক । 


(চার) 


এক্ষণে সংগীতকে ব্য্টি-জীবনের নির্বাচিত কয়েকটি স্তরে বা গঞ্ডিতে সীমায়িত 
ক'রে রাখলে সে সংগীত সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে পারে 
না। তাই সর্বসাধারণের জন্তে গভীর বন্ধনে মুক্তির প্রয়োজন । “সংগীতের 
মুক্তি'-র অর্থই হোল সর্বসাধারণের মধ্যে তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত বা বিস্তৃত 
করা । উস্তাদজী অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গানের পরিবেশন করেন আনন্দের 
বিষয়, কিন্তু উত্তাদজীর গান-পরিবেশন যখন নির্দিষ্ট কয়েকজনের জন্যে 


? 


রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা ১৪১ 


নির্বাচিত হয় তখনই ছুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ একথাটি স্পট 
ক'রে বলেছেন £ “সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাঁও নহে, কিস্ত আপনাকে 
প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা, তাহাতেই আপনার বিকাশ । গান যদি কেবল 
বৈঠকখানার ভোগ-বিলাস হয় তবে তাহাতে নিজীবতা প্রমাণ করে। * * 
এই জন্তে ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে:£আমাদের সকলের করা চাই। 
তাহা হুইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও 
বড় হইবে”। 

সংগীতের যুক্তি'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় 
স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এই তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন £ 
"যুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত 
আত্মমর্ধাদাই প্রকাশ করে। যুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্ষিত্ব 
রাখিয়া! চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে কেবল 
সে কোন্‌ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্তে। মুরোপে 
গানসম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা৷ করিয়া 
লইয়াছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়াল্]। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি 
হাকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার 
নাম রাগ-রাগিণী। সেটা গানকতণর প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস- 
পাসের আইন খাটে না”। 

এখ্ব্যক্তব্যের পর বরবীন্দ্রনাথ গান-রচয়িতা ও গীতশিল্পীর স্থ্টিশক্তিকে 
একই মানুষে প্রকাশের রূপকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বলেছেন। অবশ্য ছুটি শক্তির 
একত্র সমাবেশ প্রায় একই ব্যক্তিতে ঘটে না, কিন্তু ঘটলে স্যঞ্টিশক্কির বিকাশ 
সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে ওঠে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন । 

ক্যাসিক্যাল বা অভিজাত হিন্দস্তানী সংগীতের প্রাণ রাগ। অবশ্য 
দেশীগানের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রসসঞ্চারী হবরই দেশীগানের কথা বা 
সাহিত্যকে প্রাণবান করে। এখন রাগ-রাগিণীর সত্যকারের রস কি-_ 
তার উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ “রাগ+-শব্টির, অর্থ ও সার্থকতার প্রসঙ্গে 
বলেছেন £ প্রাগ-শবের গোড়াকার মানে রঙ। এই শব্দটা যখন মনের 
সগ্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো! লাগ! । বাংলায় রাগ কথাটার 
মানে ক্রোধ । ইংরাজিতে 79330; বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ 


১৪২ সংগীতে রবীন্দ্রগ্রতিভার দান 


ছইই বোঝায় । *ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা এঁক্য 
আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত] হইয়া উঠে। এই ছুয়েরই এক 
রঙ» সেই রঙ.টা রাঙা । ওটা রক্তের্ররঙ,.হৃদয়ের নিজের আভা”। 

'রাগ+-শব্দের অর্থ-সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেকথা বলেছেন, ভারতের প্রাচীন 
শাস্ত্রকারদের অর্থবিশ্লেষণভঙ্গীও অনেকটা তাই। রাগকে সংগীতশান্ত্রকাররা 
একটি “শক্তিবিশেষ' বলেছেন এবং সে শক্তির নাম “রঞ্জনাশক্তি'। সেশক্তি 
একপ্রকার সংস্কার স্্ট করে,-যে সংস্কার মনোরম, স্বখদায়ী এবং 
আনন্দরসসঞ্চারী। সেই সংস্কাররূপ শক্তি অথবা শক্তি থেকে সুষ্ঠ সংস্কা 
যেমন আনন্দরস স্থ্টি করে, তেমনি স্থট্টি করে ছুঃংখরসও, বিল্ময়রসও এবং 
নিরেদরসও। মোটকথা রাগ তথা রাগ-রাগিণী তার রগ্রনাশক্তি দিয়ে 
মানুষের মনে স্যষ্ট করে বিচিত্র রস ও রস-পরিণতিবূপ ভাব এবং সেই 
বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তিই মানুষকে দেয় দ্ঃখ বা আনন্দ--শোক বা শান্তি। 
এজন্যে রাগ-রাগিণীরা একদিক থেকে হৃদয় বা অন্তরের আভা বা 
প্রাণদীপ্তি। সেই আভা বা দীপ্তি অনির্বচনীয় এবং বিশ্বরসের অঙ্টা। এ'প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “অর্থাৎ আমাদের মতে, রাগ-রাগিণী বিশ্বস্থস্টির মধ্যে 
নিত্য আছে। সেই জন্তে আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের 
গান নয়, তাহ! যেন সমস্ত জগতের । ভৈরে! যেন ভোরবেলার আকাশেরই 
প্রথম জাগরণ ;ঃ পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা ; কানাড়া 
যেন ঘনাপ্ধকারে অভিসারিক1 নিশীথিনীর পথ-বিস্বৃতি; ভৈরবী যেন 
'ঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা 9 মূলতান যেন বৌদ্রদীপ্ত দিনাস্তের 
ক্লাস্তি-নিঃশ্বাস ; পৃরবী যেন শৃন্তগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন”। 
এখানে রাগ বা গানের স্বর সতত প্রাণচঞ্চল, আবার রাগই কোন-না-কোন 
ভাবের উদ্দীপক এবং সে উদ্দীপনূ! শক্তির পরিচায়ক । ভারতবর্ষের সংগাত 
তাই মাহ্ষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্ব-রসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার 
লইয়াছে। 

এ'প্রসঙ্গ ব৷ বিচার রবীন্্রনাথের গভীর সংগীতজ্ঞীনের কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রের বাধন-কষণের তীব্র সমালোচনা করলেও শাস্ত্রের 
নীতি ও কল্যাণ-নির্দেশের কোনদিনই নিন্দা করেন নি, এবং করেন নি বলেই 
“রাগ'-শব্বের বিশ্লেষণও যেমন করেছেন হৃনিপুণভাবে, তেমনি করেছেন 


রবীঞ্্রসংগীতের-নিবন্কসমীক্ষা ১০৩ 


কস্বর শ্রুতির গাঁণিতিক নির্ধারণ না হোলেও তার সার্থকতা মর্ম-বিশলেষণ। 
তিনি বলেছেন £ *“বিলিতির সঙ্গে এই দ্িশি গানের ছাদের তফাতটা কোন্‌- 
খানে? প্রধান তফাত সেই অতিসৃজ্ম হ্বরগুলি লইয়া, যাকে বলে শ্রুতি 
এই শ্রুতি আমাদের গানের হক্ষ-্মায়তন্ত্র। ইহারি যোগে এক স্বর 
কেবল যে আরেক স্বরের পাশাপাশি থাকেমতা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির 
সম্বন্ধ ঘটে”। অনেকে শ্রুতিকে স্বর-পর্যায়ের অন্তর্গত করতে নারাজ, কিন্ত 
সংগীতশান্ত্রকারদের মতো রবীন্দ্রনাথও শ্রুতিকে 'স্বর”ঁই বলেছেন, তবে সৃক্ষস্বর 
বা অতিসৃষ্জ ্বররূপে স্বরের বীজ বা কারণ-স্বর হওয়াই স্বাভাবিক। বটবীজ 
থেকেই বিশাল বটবৃক্ষ জন্মলাভ করে। তবে তারা শ্রুতি কিন। শ্রবণযোগ্য 
সুক্মস্বর। সাত স্বরের প্রতিটির ব্যবধানে বা প্রতিটির মধ্যে সুন্মস্বরের 
খ্যা অনেক ব1 অসংখ্য । কিন্ত তারা শ্রবণযোগ্য নয়, স্বতরাং ব্যবহারের 
অন্থপযোগী বলে সাধারণত তাদের স্বর বলে গণ্য করা হয় না। প্রাচীন ও 
নবীন সংগীতশান্ত্রকাররাঁও শ্রবণযোগ্য শব্ব-কম্পনকেই স্বর বলেছেন এবং 
ষড়জাদি সাত স্বরও অনেকগুলি শ্রবণষোগ্য সৃন্ষস্বরের সমষ্টি । 
রবীন্দ্রনাথ সুন্মস্বরবূপ শ্রুতিগুলির মধ্যে একটি সাম্য ও এঁক্যের সন্ধান 
লক্ষ্য করেছেন, যেমন ভারতের বেদান্তদর্শনকাররা মাধ্যমিক বৌদ্ধদের 
চলমান জ্ঞানধারার মধ্যে অসংখ্য পৃথক পৃথক জ্ঞানবিন্দুসত্বা স্বীকার করেছেন! 
বেদাস্তদর্শনকাররা বলেন, অসংখ্য মণিকে একটি সুতায় গেঁথে যেমন হার 
তৈরী করা হয়, তেমনি জ্ঞানধারার মধ্যে একটি অনুস্যুত জ্ঞানসতা অবশ্যই 
স্বীকার কর! উচিত। তেমনি অসংখ্য শ্রুতিসজ্জার মধ্যে যদি একটি এক্যসূজ্ 
না থাকত, তবে একটি গানের সামগ্রাক অখণ্ড রূপ কখনই আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হোত না। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধযুক্ত এক্যসূত্রকে 'নাড়ির সম্বন্ধ' বা 
নাড়ির যোগ" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই সম্পর্কে হাল-ফ্যাসানের 
কল্গার্ট ও তেলেনাঁ-গানের উদাহরণ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন £ “যে-কোন 
তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে; তাহার 
হ্বরগুলিকে কাটাকাটা রাখিলে একই রাগিণী দ্বার! নানাপ্রকার হদয়-ভাবের 
বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু হবরগুলিকে ষদি গড়ানে করিয়া পরম্পরের গায়ে 
হেলাইয়! গাওয়া যায় তাহা হইলে হদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া 
গিয়া! রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া! পড়ে”। কাটা কাটা বা পৃথক 


১০৪ সংগীতে রবীন্দ্রগ্রাতিভার দান 


পৃথক স্বরের সঞ্চারে একটি অখণ্ড রাগ জন্মলাভ ক'রে যেমন বিচিত্র হদয়-ভাব 
বা হদয়াবেগের স্থ্টি করে, তেমনি পরম্পরসম্প-ক্ত স্বরের মাধ্যমে রাগ তার 
সাধারণ কেন--নিজস্ব ভাব ও স্বরনপকে প্রকাশ করতে পারে। সাধারণ 
মানুষ বৈচিত্র্যের উপাসক, বিচিত্র সামগ্রীকে নিয়েই সে ডুবে থাকে, কিন্তু 
বিচিত্র স্বর ও বিচিত্র ভাব যখন কেন্দ্রগত ও একীকৃত,হয় তখন তারা নিটোল 
একটি রূপে পরিণত হয় এবং সেই অখণ্ড রূপ হয় অনির্বচনীয় ও প্রাণবান। 
রবীন্দ্রনাথ প্রকারাস্তরে এই অখণ্ড রূপের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন স্বরের 
সমীকরণপ্রসঙ্গে | 

কিত্ত বিচিত্র স্বরের সমীকরণে স্থষ্ট একই রাগের বিশেষ বিশেষ রূপের 
যেমন বিকাশ আছে, তেমনি আছে শান্ত্র-ছাঁড়া ও নিয়ম-বীধন-বিহীন এক 
নিবিশেষ রূপের সত্তা। এই নিবিশেষ অনির্ধচনীয় বূপই সংগীতের নিজস্ব রূপ। 
রবীন্্রনাথ ছিলেন রাগের এই নিজস্ব অপাথিব রূপেরই পৃজারী এবং তারি 
জন্যে তার সংগীতের মধ্যে দেখি আমরা! বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের স্বর | 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “চৈতন্তের আবির্ভাবে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম 
যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার । * * এইজন্য 
সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। *% * তখন 

ংগীত এমন সকল স্বর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে 

প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ বূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ 
শীস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কীর্তন- 
গানের তেমনি অনাদর ঘটিয়াছে”। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কীর্তনের 
এ” অনাদর রবীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করতেন না। শুধু কীর্তন কেন, 
বাঙলার নিজস্ব সামগ্রার অন্যতম বাউলগানের মাধূর্কেও তিনি অন্তরের 
সঙ্গে সমাদর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কীর্তন গু বাউল-প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন £ “একবার যদি আমাদের বাউলের স্বরগুলি আলোচনা 
করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল- 
আদর্শটাও বজায় আছে অথচ।সেই স্ৃরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী 
ও-রাগিণীর১ আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পার! যায় না। অনেক কীর্তন 

১। এখানে 'রাগিণী”শব্দটি রাগ ও ধাগিণী এই উভয় পুরুষ ও শ্্রী-বাচক রাগের সম্বন্ধেই 
ব্যবন্ৃত হয়েছে বুঝতে হবে। 
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ও বাউলের স্বর বৈঠকী গানের একেবারে গ! খেঁসিয় গিয়াও তাকে স্পর্শ 
করে না। ওন্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ । কিন্তু বাউলের স্বর 
যে একঘরে, রাগ-রাগিণী যতই চোখ বাঙ্গাক্‌, সে কিসের কেয়ার করে” । 

এখানে নিছক ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের একটু ধীর-মন্তিফে রবীন্দ্রনাথের 
উপরিউক্ত বক্তব্যগুলিকে অনুশীলন ক'রে দেখতে অনুরোধ জানাই । 
বাঙলার বাউল ও কীর্তন বাঙালীর প্রাণনিষ্াত অনির্বচনীয় রসের 
সামগ্রী। এ' সামগ্রীর তুলনা অপর কোন দেশের সংগীতসামগ্রীর সঙ্গে 
মেলে না। বৈষ্ণব-্পদকর্তারা ছিলেন গভীর রসানুভূতির পথচারী । 
রাধাকৃষ্ণের অনাস্বাদিত অপাথিব প্রেমরস-আস্বাদনে থাকতেন তারা বিভোর 
হোয়ে। রসানুভূতি ছিল তাদের প্রগাঢ় । কীর্তনের মতো! সকল রকম 
সংগীতের মর্মকথাও তাই । ভাব ও রসানুভৃতিকে বাদ দিলে সংগীতের 
হ্বরের তথা রাগ-রাগিণাদের গঠন কঙ্কালমুত্তিরই পরিণতি ছাড়া কিছু 
নয়। কেবলি কতকগুলি তান, গিটকিরি ও স্বর-বিস্তাবের সীমায় সংগীতকে 
আবদ্ধ রাখলে সংগীতের প্রাণম্পন্দন হয় নিস্তন্ধ। মৌণ-গমীর ভাবসত্তায়ই 
সংগীতের প্রতিষ্ঠা। কাজেই রসহীন ভাবহীন সংগীতের অনুশীলন গতানুগতিক 
যান্ত্রিক রূপায়ণেরই সমগোত্রীয় । ক্ল্যাসিক্যালপন্থী উত্তাদদের বেশীর ভাগই 
আজ হয়েছেন প্রাণহীন গতানুগতিতার অনুসারক। যান্ত্রিক ধারার 
অনুবর্তনই যেন তাদের জীবনের আদর্শ হোয়ে দাড়িয়েছে, কাজেই শান্তিরসের 
আস্বাদন থেকে হয়েছেন তার! বিমুখ ॥ মনে রাখা উচিত যে, অধ্যাত্ম 
রস-সাধনার পথ থেকে বঞ্চিত হোলে সংগীত শুধু কেন, সকল রকম শিল্প, 
সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও সংস্কৃতির আদর্শই হয় লাঞ্চিত। আধুনিক 
ক্লযাসিক্যাল সংগাতশিল্পীদের তাই আমরা আহ্বান করি পশ্চাদবলোকনের 
জন্তে। অতীত ভারতের সংগীত-্সাধনার আদর্শকে তারা স্মরণ করুন 
এবং রবীন্দ্রনাথের এই সরল সাবলীল প্রাণবাহী সংগীতের আদর্শের কথাও 
উপলব্ধি করুন। 

একান্ত নৃতন না হলেও একটি অভিনব স্বাধীন চিন্তারই প্রশ্ন উত্থাপন 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ সংগীতের পথচারীসমাজে এবং সেটি হোল ভারতীয় 
সংগীতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংগীতের হার্মনি বা স্বরসংগতির অগ্তপিবেশকরণ- 
প্রসঙ্গ । আমরা সকলেই জানি যে, পাশ্চাত্য সংগীত হার্নিপ্রধাঁন ও প্রাচ্য 


১৩৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


বা ভারতীয় সংগত মেলাডিপ্রধান। মেলাডির অর্থ করি আমর] “রাগ', আর 
হার্নি হোল “স্বরসমন্থয়? । কিন্তু বিচক্ষণ সংগীতশান্ত্রীমাত্রেই স্বীকার করবেন 
যে, পাশ্চাত্য সংগীতের “মেলাডি? ঠিক ভারতীয় রাগের সমশ্রেণীভুক্ত নয়। 
ভারতীয় সংগীতের “রাগ**শব্টি পাশ্চাত্য সংগীতের “মেলাডি'-বস্ত অপেক্ষা 
আরও অনেক ব্যাপক অর্থের বোধক | যাই হোক পাশ্চাত্য সংগীতের হামননিকে 
ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রগত করার অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি হোল; “কিস্ত 
হার্ননি যুরোগীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে 
যুরোগীয় বলিতে হয়, তবে একথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ব অনুসারে 
মুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা হুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা 
চালাইতে গেলে ভুল হইবে । হার্মনি যদি দেশ বিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম 
সফি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এট! সত্যবস্ত, ইহার 
সম্বন্ধে দেশ-কালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতের 
যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কঠের 
জোর বা দ্তের জোর প্রকাশ পাইবে”। 

মোটকথ| রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের গতিপথকে সচ্ছল করার জন্যে 
বিপুল তান-কর্তব প্রসৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য, হার্মনির অন্তনির্বেশ ঘটানোর 
পক্ষপাতী ছিলেন। তারি জন্তে তিনি বলেছেন £ “আমাদের সংগীতের 
পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাকা আছে?) এটা যদি দখল করিতে পারি 
তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের 
স্বভাবসিন্ধ সাহস যাদের আছে এবং লক্ষমীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়! ধাদের 
গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাদের সামনে পড়িয়া । 
আজ হোক কাল হোক এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে”। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন চিরদিন আশাবাদী এবং এই আশার দীপকে প্রজ্জবলিত রেখেই 
তিনি জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছিলেন । 

সকল দেশের সংগীতেই তাল ও ছন্দের লীলায়ন অব্যাহত সেকথা 
পূর্বেও আলোচনা করেছিঃ৷ নাট্যশাস্তকার ভরত শ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতকের 
শান্্রী। তিনি নাটকের সৌকর্ষে সংগীতের আলোচনাকেও নাট্যশাস্ত্রে স্থান 
দিয়েছেন । রাগ ছিল তখন বীজাকারে। অর্থাৎ ভরতোত্তর সকল রাগেরই 
বীজ যে জাতিতে তথা জাতিরাগে নিহিত তা তিনি তার বিস্তৃত পরিচয় 
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দিয়েছেন। নৃত্যছন্দ এবং তালের পরিচয়ও তিনি নাট্যশাস্ত্রে দিয়েছেন । তালকে 
তিনি বলেছেন “কাল' বা কালধারার প্রতিটি বিশ্বু। ভারতীয় দর্শনে এই কালই 
আবার মহাকাল নামে পরিচিত--যার বুকে আবতিত হচ্ছে এই বিশ্বচরাঁচর। 
বিশ্বের এই আবর্তন-মুখেই স্য্টি হচ্ছে বিচিত্র ছন্দ এবং সেই ছন্দের সঙ্গেই 
সম্পর্কিত আমাদের জীবনছন্দেরও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বছন্দের সকল সামগ্রী। 
নৃত্যু-গীতও বিধৃত সেই ছন্দে। তাল সেই ছদ্দেরই বাস্তব ও সু রূপ বা 
পরিণতি । তাল তাই সংগীতের সহকারীই শুধু নয়, গ্যোতক এবং প্রাণবন্তও | 
রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন £ “সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। * *তাল 
জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ । এর দরকার খুবই বেশি সেকথা! বলাই 
বাহুল্য” । তবে আলাপের কথ! স্বতন্ত্র। আর এরই জন্টে নাট্যশান্ত্রকার 
থেকে আরম্ভ ক'রে সকল শাস্ত্রীই সংগীতকে ভাগ করেছেন সতাঁল ও অতাল 
এই দ্ুভাগে। তবে একথাও অতীব সত্য যে, অতাল আলাপেও ছন্দের 
সাহচর্ধকে অস্বীকার করা হয় নি, কেননা আলাপের সংগত লীলায়নকে 
নিয়মিত করে ছন্দ । আলাপের এই ছন্দই মান্নষের তথা শ্রোতার জীবনছন্দে 
আনে দোল! এবং সেই দোলার সচলতাই প্রমাণ করে সকল প্রাণীর প্রাণ বা 
জীবনসত্া | 

ছন্দ ও তালের সার্থকতা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “কাব্যে 
ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে 
কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান 
বাধিতে চাহিলাম”। এর পর তিনি সম ও বিষম এ'ছুটি ছন্দে রচিত ছুটি 
কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি প্রসঙ্গ তুলেছেন লয়ের এবং বলেছেন £ 
“কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি স্থষ্টি 
ব্যাপিয়া আছে / আকাশের তার! হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে 
মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া! চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে 
না। অতএব কাব্যেই কি--গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে লয়ের 
সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই” । 

এরপর রবীন্দ্রনাথ সংগীতের প্রসঙ্গে জীবনসত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং ' 
বলেছেন যে, এই জীবনসত্যের উপলব্বিতেই মানুষের সত্যকারের মনুষ্ুত্থের 
বিকাশ হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে অবশ্য বাহুল্যের বা বৈচিত্রের পৃজারী, 
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একত্বের নয়। 'অসীম বাহুল্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি সকলকে 
আনন্দ-সত্যের কল্যাণময় কূপ দর্শন করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন £ 
"বাহুল্য লইয়াই মন্য্যত্ব, বাহুল্যই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য | সত্যের পরিণাম 
সত্যে নহে, আনন্দে । আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য--যাহাতে আত্মা 
আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে, কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি 
কোর সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাঁপ। 
কেজো-লোকেরা৷ সঞ্চয় করে । সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেনন! প্রকাশ ত্যাগে। 
এই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য”। 

রবীন্দ্রনাথ এমনটিভাবে সংগীতপ্রসঙ্গে সংগীতদর্শনের (01১310:0720) 
০79310) তত্ব উদঘাটন করেছেন | কোন জিনিসের বিচিত্র বিকাশই বাহুল্য 
ও প্রাচ্যের রূপ | সঙ্কোচে এই বাহুল্যের রূপ নষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত বা 
ব্যফ্টিগত সীমায়িত প্রকাশে সামগ্রীক বস্তর অশ্নহানি ঘটে। তাই সমগ্টিগত 
হওয়া উচিত সর্ব সামগ্রীর বিকাশ । সংগীতের ক্ষেত্রেও এই এক কথা। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “গান যদ্দি কেবল বৈঠকখানার ভোগ-বিলাস হয় 
তবে তাহাতে নিজীবতা! প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে 
সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা! যে পরিমাণে মানুষ বোবা 
সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই করা 
গানকে আমাদের সকলের মান্ত করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে 
গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে*। 


(পাঁচ) 


“আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে সংগীতশিক্ষার 
পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : “বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি 
গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। 
তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ চক্রবর্তী ছিলেন 
সংগীতের আচার্ধ? হি্দস্তানী সংগীতকলার তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব 
ছেলেবেলায় যেসব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের 
দলের গান নয়) তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা 
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আপনি জমে উঠেছিল। রাগ-রাগিণীর বিশ্তদ্ধতা-সন্বদ্ধে ধারা অত্যন্ত 
শুচিবায়ুগ্রন্ত, তাদের সঙ্গে আমার তুলন| হয় না? অর্থাৎ সবরের সুক্ষ খুঁটিনাটি- 
সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা 
পড়ে নি; কিস্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস-সন্বন্ধে একটা অসাধারণ 
সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল”। 

এ” থেকে প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিষণ চক্রবর্তী বা শ্রীক সিংহের 
কাছে রীতিমত ভাবে ছাত্র মনোৰৃতি নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত শিক্ষা করেন 
নি। জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন দেশের উত্তাদদের গানের 
যে নিত্য নিয়মিত মজলিস বসতো ও কলাবস্তী (কালোয়াতী ) গানের 
স্বরে ভরপুর হোয়ে থাকত ঠাকুরবাড়ির দরবার একথা সকলেই জানেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছেলেবেলায় যে সব গান সর্ধদা তার শোনা অভ্যাস 
ছিল ( লেখা অভ্যাস ছিল নয়) তা থেকে তার মনে একটা কালোয়াতী 
গানের সংস্কার গভে উঠেছিল ও সেই সংস্কারই দিয়েছিল তার জীবনে 
বিচিত্র রকমের গান-রচনাব ও স্বর-যোজনার প্রেরণা । তাছাড়া একথা 
তিনি স্বীকার করেছেন £ “আমার মনে যেত্বর জমে ছিল, সে স্বর যখন 
প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল” । 

এ' প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মন যেমন আকৃষ্ট 
হয়েছিল অভিজাত কলাশ্রয়ী সংগীতের উপর, তেমনি হয়েছিল বাঙলাদেশৈর 
নিজস্ব পকল রকম সংগীতের উপর | এ' সম্পর্কে তিনি সংগীতকে বিশুদ্ধ ও 
কাব্যাশ্রিত এই ছ্'ভাগে ভাগ কবেছেন এবং সে ভাগ-ছুটিকে তিনি 
বলেছেন, এরা মানুষের ছুটি আস্তর প্রকৃতির অনুযায়ী । এর উদাহরণ দেবার 
বেলায় তিনি হিন্দুস্তানী সংগীতের বাণীকে বলেছেন “ছায়েবান্গতা” ও 
বাংলা-সংগীতের বাণীকে বলেছেন 'অনুচর না হোক, সহচর বটে'। ভাষা 
সংগীতকে করে মুখর তার ভাবকে বোঝানোর জন্তে, আর সেদ্দিক থেকে 
দেখা যায়, হিন্দৃস্তানী সংগীত তাব বাক্য বা সাহিত্যকে করেছে গৌণ, আর 

ংল! সংগাত তার কথাকে দিয়েছে যথাযথ মূল্য । 

হিন্দৃস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগাতের কাব্যমাধূর্য ও সাহিত্যসম্পদ যে অভীবৰ 
কম একথা রবীন্দ্রনাথ তার সংগাতালোচনার অনেক জায়গায়ই স্বীকার 
করেছেন । কথা ভাবের প্রকাশক এবংসম্বর কথার অনুসঙ্গী। হুতরাং কথা 
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ও হর যে সম-আদর পাবার অধিকারী একথা রবীন্দ্রনাথ ম্পঞ্টভাবে স্বীকার 
করেছেন। তাছাড়! কাব্যমাধূর্য সংগীত-সাহিত্যেরও একটি অমূল্য সম্পদ 
এবং সে সম্পদহীন কথা বা সাহিত্য কোনদিনই নিজের ও সবরের রসবাহী 
হোতে পারে না। পদাবলী'-কীর্তনগানের রসসিগ্ধ ব্রজবুলি বা ব্রজভাষারই 
এখানে উদাহবণ দেওয়া যাকৃ। কবি অনন্ত বসস্তরাস-বর্ণনায় বলেছেন, 
সরস বসস্ত সময় বন শোহন 
মোহন মোহিনি সঙ্গ । 
অপরূপ রাস বিলাসহি নিমগন 
টু হুঁহু অঙহি অঙ্গ ॥ 
দেখ সখি রাস বিলাস। 
কত কত যন্ত্র তন্ত্র সমারত 
কতহু রাগ পরকাশ ॥ 
বড, চণ্তীদাস, বিগ্যাপতি, রায় "রামানন্দ, বাস্থদেব ঘোষ, শ্রীবূপ গোস্বামী, 
যহ্রনাথ দাসঃ যছ্বনন্মন, কবিশেখরঃ জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, 
নরোত্তমদ্বাস, গোবিন্দদীস, বলরামদাস প্রভৃতি মহাজন-রচিত পদাবলীনিহিত 
সাহিত্যের তুলনা নাই। কবি বিগ্ভাপতিব বসন্তবিহার বর্ণনার একটি অংশের 
নিদর্শন যেমন, 
নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ 
নব নব বিকসিত'ফুল। 
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল 
মাতল নব অলিকুল ॥ 
বিহরই নবল-কিসোর১ 
কালিন্দি-পুলিন-কুঞ্জবন-সোভনং 
নব'নব প্রেমবিভোর ॥- প্রভৃতি 
রচনায় পদের লালিত্য ও রসায়িত ভাবের তুলনা নাই। এ' যেন রস- 
নিরবরিনীর উদ্বেল তরঙ্গমালা | রবীন্দ্রনাথ বাঙলার এই রস-সাহিত্যের প্রাণ- 
মুগ্ধ বাণী বা সাহিত্যসৌন্দর্ষের উল্লেখ ক'রে তাই বলেছেন ঃ “বাণীর প্রতিই 
১। কিশোর । 
২। শোতন। 
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বাঙালীর অন্তরের টান, এই জন্তে ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর 
সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু এক বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের 
পূর্ত! হয় না,_-এই জন্যে বাউ.লাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পউংক্তি নয়, বাণীর 
পাশেই তার আসন”। বাঙালী ও মৈথিলী বৈষ্ঞব-পদকর্তাদের রচিত 
কীর্তনের পদগুলিসন্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের প্রশংস! উজ্জবল। 
রবীন্দ্রনাথের গানের সাহিত্যও স্বচ্ছন্দ, হ্বন্দর ও রসসমৃদ্ধ। রবীন্দ্- 
নাথের সকল গানের সাহিত্য-সম্পদের তুলনা ও নিদর্শন দেওয়া এখানে 
উদ্দেশ্য নয়, তবে তার ভাষ। যে কত স্বচ্ছল, সাবলীল ও ছন্দসমৃদ্ধ তার 
সামান্য একটি নিদর্শন যেমন, 
দাডাও আমার আখির আগে! 
_ তোমার দৃ্টি'হৃদয়ে লাগে! 
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে, 
এই অপরূপ আকুল আলোকে, 
দাডাও হে! 
আমার পরাণ'পলকে পলকে 
চোখে চোখে তব দরশ মাগে। 
এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, 
ইহার মাধুরী বাড়াই হে, 
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে 
দাড়াও হে নাথ, দাভাও হে! 
যাহ] কিছু আছে সকলি ঝাপিয়া, 
ভুবন ছাপিয়া, জীবনম্ব্যা পিয়া, 
দাড়াও হে! 
ধাড়াও সেখানে বিরহী এ” হিয়া 
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে ।১ 
শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর পরিবেশসেবী এইঃগান | এগান মানুষের হাদয়কে নিয়ে 
যায় অজানা! নিম্তব্ধ একদেশে এবং সেই দেশ ধ্যানের ও চিরনীরবতার, 
কিন্ত আনন্দের । গানের প্রতিটি কথাই যেন ভাবমুখর ও রস-সমুজ্জল। কবির 
১। বেহাগ--তেওরা 


১১২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দাঁন 


সকল গানের কথা ও ভাষা তাই মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আনে এক 
অনির্বচনীয় দোলা, আনে প্রাণচঞ্চল স্পন্দন ৷ 
আর একখানি সরল সাবলীল গানের রচনা যেমন, 
তোমার অসীমে প্রাপ-মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই 
কোথাও হৃঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই । 
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, ছুঃখ হয় হে ছুঃখের কুপ, 
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥ 
হে পূর্ণ” তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, 
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি; নিশিদিন কাদি তাই। 
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথ। একাকার, 
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।১ 
স্বচ্ছন্দ ভাষা ও ভাবের যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সরল রচন1, কিন্তু 
হৃদয়স্পর্শী তাঁর ভাব। তারি জন্তে কথায় দৈন্তকে তিনি কোনদিনই বরদাস্ত 
করতে পারেন নি। কথা ও সবরের অধর্নারীশ্বরের দন্্রপের মাঝেও 
এনেছে অখণ্ড মিলনের সার্থকতা । অসংখ্য এ' ধরনের গান; স্তরাং 
গীতি-রত্বাকরের ছু" একটি মাত্র রত্বই দেবে সমগ্র রচনাসৌন্দর্ষের সার্ঘকতার 
নিদর্শন । 

* পদাবলীর “পদ"' অর্থে গানকে বোঝালেও রবীন্দ্রনাথ “পদ'-শব্দে 
বুঝিয়েছেন স্থর-রস-সম্পংক্ত সাহিত্য বা কথাকে । বাঙলাদেশে কানন ছাড়া 
যেমন গীত নাই, রসনায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঙালার সকল শ্রেণীর গানের 
সাহিত্যে আসন অধিকার ক'রে রয়েছেন, বাঙালার প্রায় সকল গানে সে 
রকম সাহিত্য শ্রেষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে । মোটকথা বাঙলাদেশের 
গানে কথ! ও হারের হরগৌরী-মিলন । 

অনেকে ও বিশেষ ক'রে প্রাচীনপন্থীদের অভিমত যে, কথাকে 
হারের উপর একাধিপত্য করতে দিলে হ্বরের স্বচ্ছল বিকাশে বাধা স্থফ়ি 
করে। এরই জন্টে হুরকে' (রাগ-রাগিণীর বিকাশকে ) দেন তারা শ্রেষ্ঠ 
আসন, আর কথা থাকে তার অনুগত হোয়ে। এ'বিশ্বাসের পরিণতিও 
আমরা দেখেছি হিন্দুন্তানী সংগীতের গান-রচনার ভিতর | গানের কথ! 
:১। বেহাগ--কাওয়ালী। 


রবীল্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা ১১৩ 


সেখানে কাব্যহীন ও অলংকার-বিহীন হোয়ে হ্বরের অধীনে থেকে আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই আয্নপ্রকাশকে ববীন্ত্রনাথ মোটেই সমর্থন করেন নি। 
তিনি বলেছেন, “বাঙ্লাদেশে হ্বদয়ভাবের স্বাভাবিক বিকাশ সাহিত্যে । 
সাহিত্যের মধুচক্র স্যপ্টি হয়েছে সত্যিকারভাবে বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে। 
তাই কথার অধিকারকেও স্বীকার করতে হবে সবরের অধিকারের সঙ্গে। 
কথা ও স্বর মিলিত চেষ্টায় মানুষের রসাহৃভূতির ক্ষেত্রকে সচল করে। 
বাঙলার স্বর ও সাহিত্যক্ষেত্রের এই সচল গতির ধারা লক্ষ্য করেই 
রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলেছেন £ “এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, 
বাউলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি 
অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে । তাতে রাগ-রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা 
থাকবে না; যেমন কীর্তনে তা নেই? অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, 
নিয়মের স্বলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। 
কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাঁবার জন্তে উভয় পক্ষেরই 
নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাডলে মিলন হ্রন্দর হয় না। এই জন্তে গানে 
বাণীকেও স্ববের খাতিবে কিছু আপস করতে হয়; তাকে স্বরের উপযোগী 
হতে হয়”। রবীন্দ্রনাথ এই কথা ও সবরের মিলন-সাধনাব্রতকে নিজের 
জীবনে গ্রহণ করেছিলেন এই বোলে £ “অন্তত আমার নিজের কবিত্বের 
ইতিহাসে দেখতে পাই--গান রচনা, অর্থাৎ মংগীতের সঙ্গে বাণীর মিল্গন- 
সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে”। 
রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী সংগীতশিল্পীদের অন্ধধারণাঁর তাই প্রশংসা করেন 
নিকোনদিন। তিনি বলেছেন, পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে 
তবেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয়-সাঁধনে অধিকার জন্মে; নিয়মকে স্বীকার 
করেও নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন 
সেখানে স্বাতত্থ্যসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া । প্রকৃতপক্ষে সংযত ও স্বসংগত 
জীবনেই আসে স্বাতন্ত্রযবোধ। এ, প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন £ 
“স্বাতশ্ত্য যেখানে উচ্ছুঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যর্টর স্থান নেই। এই জগ্তে 
নিজের স্থজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার 
হয়*। কথাও তাই যে, স্বর ও কথার মধ্যে মিতালী বা মৈত্রীসম্পর্ক- 
স্থাপনের কৌশল লাভ করতে গেলে শিক্ষা! ও সংযমশক্তির বিশেষ প্রয়োজন । 
৮ 


১১৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান . 


কেননা শিক্ষা ও সংযমশক্কিই একমাত্র অন্ধবিশ্বাস ও চিরাচরিত কুসংস্কারের 
বিলোপ-লাধন ক'রে নূতন শ্থষ্টির পথে মানুষকে প্রেরণা দেয়। 

কথ! ও স্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন--যে 
আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল “বিচিত্রা” (১৯৩৭ সঃ) এবং প্রবাসী” (৯৩৯ 
রঃ) পত্রিকা"ছুটিতে। এই আলোচনায় তাঁর বিচারদৃষ্টি ব্যাপক ও তীক্ষ। 
তিনি সংগীতে কথা ও সবরের বিচারে শাস্ত্রীনির্দেশ মেনেছেন সত্য, কিন্তু সে 
শাস্ত্রের পরিধি অনেক বিস্তৃত। সে শাস্ত্রের মধ্যে অন্তভূক্তি শুধুই সংগীতকলা 
নয়, কাব্যকলাও। সেই শাস্ত্রের নাম ললিতকলাশাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের 
সমদৃ্টিতে সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সকল দ্বন্ত্েরও অবদান ঘটে। 

রবীন্দ্রনাথ বাঁক্য ও অর্থের একত্ব-সম্পর্কে কালিদাসের নামোল্লেখ করেছেন 
এবং অভেদসম্প,ক্তি-সম্বন্ধে আলোকপাতও করেছেন অভিনবভাবে। 
তিনি বলেছেন £ “কালদস রঘুবংশে বলেছেন_বাক্য এবং অর্থ একত্রে 
সংপৃক্ত। কিন্তু যে-বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ ক'তে দিয়ে 
তবে নিজের কাজ চালাতে পারে । তার প্রধান কারবার অনির্চনয়ীকে 
নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে” । এখন প্রশ্ন হোতে পারে যে, কথা ও 
স্বরের একত্বসাধন তাহলে কিভাবে হোতে পারে ! রবীন্দ্রনাথ সে প্রশের 
উত্তর দিয়ে বলেছেন £ “কথাকে পদে পদে আড় ক'রে দিয়ে ছন্দের 
মুন্ধ লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের যা লাগানে! হয় কাঁবো, সেই ইন্দ্রজালে 
বাক্য হারের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সংগীতের সমজাতীয়। 
এই সংগীতরসপ্রধান কাব্যকে ইংরাজীতে বলে লিবিক, অর্থাৎ তাকে 
গান গাবার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয় কবিতা 
স্বরেই অম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতায় এই সন্মিলিত সম্পূর্ণ বূপ 
সেদিন গাঁন বলেই গণ্য হত, বৈদিক কাঁলে যেমন সামগান”। 

বৈদিকযুগে সামগানকে অনেকে আবৃতিমূলক গান বা! চাণ্ট (০2926) 
বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু চাণ্ট বাস্বরে আবৃত্তি ও গানের মধ্যে পার্থক্য 
পাওয়া যায় অনেক । প্রার্তিশাখ্য» ও শিক্ষাগুলিতেং সামগানকে সংগীত- 


১। গ্রাতিশাখ্যগুলিকে একদিক থেকে বেদের প্রতিশীখাব ব্যাকরণ বা নিয়মশান্ত 
বঙ্গা যেতে পারে । 
ই) “শিক্ষা” অর্থে স্বরশান্ত। 


রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্া ১১৪ 


শ্রেণীরই অন্তভূক্ত কর! হয়েছে, কেননা সামগানে ছিল মন্ত্র মধ্য, তার 
এই তিন সপ্তক এবং ছন্দাত্বক তাল প্রভৃতির সমাবেশ । নারদীশিক্ষায় 
সামগানের প্রসঙ্গে নারদ স্বরমগুলের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 
সপ্ত স্বরান্ত্রয়ো গ্রামা মুষনান্তেবকবিংশতিঃ। 
তাঁনা একোণপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্‌ ॥' 

এই শ্লোক থেকে প্রথমাদি সাতটি বৈদিক স্বর এবং ষড়জাদি সাতটি 
লৌকিক স্বর, তিন গ্রাম (ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার ), একুশ মুনা, 
উনপঞ্চাশং তানের উল্লেখ পাই। স্বর, গ্রাম, মৃগ্ঘনা ও তানের যে প্রচলন 
ছিল বৈদিক যুগে, তার পরিচয় পাই “তানবাগস্বরগ্রামমুছ্ছশানাং তু 
লক্ষণম্‌* কথাগুলিতে । অবশ্য বৈদিক গানরূপ সামগান গাওয়া হোত 
তিন থেকে পাঁচ: স্বরে। কৌতথুমীয় শাখায় দাত স্বরেরও প্রচলন 
ছিল। অবশ্য গ্রাম, মৃছণনা, তান গ্রভৃতির বিশেষভাবে প্রয়োগ হয় 
বৈদিক কালের পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল যুগে। শিক্ষাশান্ত্র নারদী শিক্ষা 
বৈদিক গানের আলোচনায় নিয়োজিত থাকলেও বিশেষভাবে আলোচনা 
করেছে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের (৬০*-৫০* তরীংপূর্ব ) গান্র্ব-সংগীতকে নিয়ে । 
তবে একথা অতীব সত্য যে, একেবারে গোড়ার দিকে সামগানে 
প্রয়োগ করা হোত যখন তিন ব| চারিটিমাত্র স্বর (সামিক বা স্বরাস্তর ), 
তখনও সামগান ছিল জংগীতমূলকই, কেবলি আবৃতিমূলক নয় (অব্য 
হরে আবৃত্তি করা হোত নির্দিষ্ট কতকগুলিমাত্র মন্ত্র আর বেশীর ভাগ 
মন্ত্ই গান করা হোত স্বরযোগে )। স্বর তখন ছিল না বটে 
“রাগ নাম নিয়ে, কিন্তু সে হ্বরপ্রবাহে থাকত বর্তমান রাগনাম- 
সার্থকতার মতোই রপ্না ও আকর্ষণী-শক্তি এবং স্বর ও স্বরসঙ্জাকে প্রেরণার 
সামগ্রী জোগাত বাক্য তথা অর্থসম্পংক্ত কথা বা সাহিত্য। ইতরাং বাক্য 
ও স্বরের মিলন শুধু আধুনিক যুগেই নয়, বৈদিক যুগপ্রবাহেও বর্তমান 
ছিল। বৈদিক যুগে মন্ত্রের প্রকাশ ছিল তিন রকমভাবে £ (১৭) 
পাঠ, যাতে হ্বরের বা স্বরের কোন সংস্পর্শ থাকত না? (২) আৰৃতিমুলক 
উচ্চারণ বা! চাণ্ট, (০৮8)--যাতে স্বর-সমাবেশে সবরের থাকত সহযোগঃ 
আর (৩) গান-যাতৈ তাল, লয়, স্বর ও ছনের সঙ্গে মঞ্্রের ছিল হরে 
লীলায়ন মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিম স্থানে। স্ৃতরাং ্রাক্য বা মন্ত্রে 


১১৬ সংগীতে রবাক্দ্রপ্ররতিভার দান 


স্বরবিহীন .পাঠ.*ও স্বরসম্প্‌্ত' গান এই 'ছু' রকম রীতিরই প্রচলন ছিল 
অতীতের যুগে এবং এই এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথও 
বলেছেন : প্বর-সম্মিলিত কাব্যের যুগল-রূপের সঙ্গে সঙ্গেই, স্বরহীন কাব্যের 
স্বতন্ত্র রূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে “মন্ত্রের সাহায্যে 
গানের স্বাতশ্ত্যও ক্রেমে উদ্ভাবিত হল” | -শরীষ্ীয্ ৫ম--১১শ শতকের সমাজে 
তাই দেখি আলাপ ও গানের অভ্যুদয় । আলাপে থাকে মাত্র স্বর-সঞ্চারণ, 
কাব্যময় কথার থাকে না তাতে সহযোগ, কিন্তু থাকে অর্থহীন বা সংকীর্ণার্থক 
বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ, আর গাঁনে থাকে কাব্য বা কথার মংস্পর্শ তাল, 
লয়, মুছ না, অলংকার প্রভৃতি উপকরণকে 'নিয়ে। ত্বতরাং কথা ও 
হের দবন্বরূপ-প্রচলনের ইতিহাস অতীব প্রাচীন । 

কিন্তু নিরর্থক বা সার্থক বিচাবের দিকে কর্ণপাত করে আর ক'জন। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন ; “সাংগীতিক চরক-সংহিতার মতে, তাকেই 
বলে সংগীত যার থেকে গীতরস পাওয়ী'যায়। কিন্তু ওস্তাদদের সাগরেদবা 
বলে সেটাই সংগীত সেটা! গাওয়া হয় হিন্দুম্ত/নী-কায়দায়। এ কায়দার 
বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওর|। বলে স্থৈরিণী, সাধু-দমাজের সে 
বার। সমঝদারের খাতায় যারা ন।ম রাখতে চায়, দ্বন্তযশ্রেণীর গানে রস 
পাওয়াই তাদের পক্ষে ভদ্রবীতিবিরুদ্ধ ! কিন্ত আমরা চরক-সংহিতার সঙ্গে 
মিলিয়ে বলব--গানের রস যেখানে পাই সেখা নেই সংগীত, কথার সঙ্গে তার 
বিশেষ মৈত্রী থাকে বা না থাকে” । মোটকথা রবীন্দ্রনাথের মতে “কারুখচিত 
বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তাহলে কোনে দ্রিক থেকে 
মূল্যের, কিছু হাস হতে পারে বলে” মনে করা যায় না। 

গানের স্বরৈ ও কথায় শিবশক্তির সমরস-সংগতি রাখার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 
যুক্তি বেশ স্পষ্ট ও পক্ষপাতিত্বহীন । তার মতে, ধীরা বলেন কথার অনুগত 
হোলে স্বরের গতি আডষ্ট হয় এবং অলংকরণরূপ তান-কর্তবের সচলতার 
পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তাদের প্রশ্নের উত্তর হোল যে, একদিকে কথার 
অতি-আক্রমণ দিয়ে হ্য্টি-স্বচ্ছলতার সামঞ্জন্ত ভঙ্গ করা কলারীতির 
যেমন অভিপ্রায় নয়, তেমনি কথা ও সবরের গঙ্গা-যমুনা-মিলন ভঙ্গ ক'রে 
হরেরই 'কেব্ল একাধিপত্য স্কাপন করা যুকিসংগত নয়। সবরের যেমন রস 
ও ভাঁব সঞ্চার করার দায়িত্ব আছে, কথারও তেমনি । হ্বতরাং সংগীতে 


রবীন্দ্রসঙ্গীত-নিবন্ধসমীক্ষা ১১৭ 


রসম্ছ্ির ভার এককভাবে নয় কথা ও সুরের সম্মিলিত্ভভাবেই নেওয়া 
উচিত। উভয়ের দ্বৈতপ্রচেষ্টার মধ্যেও স্থাতন্্য ও সাম্য রক্ষা করা অসম্ভব 
নয়, বরং সত্যকারের কুশলী, কলাকার যিনি, তার পক্ষে সম্ভবই বলা 
যায়। রবীন্দ্রনাথ রথ ও স্রের দবন্বপ্রচেষ্টায় স্বাতন্্্য-রক্ষার সভভাবনা- 
সম্পর্কে বলেছেন ; "অধিকাংশ গ্রপদগানে বাক্যের ঠাস-বুনানির মধ্যে 
অলংকারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার 
গৌরব বাড়িয়াছে। প্রুপদের এই পবিশেষত্”। ূ 
এ'প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলাগানে কথা ও স্বরে? মধ্যে মৈত্রীভাবের 
কথার ও উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ “আধুনিক বাংলাগানেও একটি 
স্বাভাবক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীত কথাশিল্প ও স্বরশিল্পের মিলনে 
একটি অপরূপ স্থন্টিশক্কি নিতে যাচ্ছে। এই স্থন্টতে হিন্দুস্তানী কায়দা আপন 
পুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায়নি বাংল! কীর্তনগানে। তৎসত্বেও 
ংলাগানের নূতন ঠাট বাংলার বাঁইরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি 
আনন্দ দিয়ে থাকে এ' আমাদের পরীক্ষিত। দেয় না তাদেরই--সংগীত- 
ব্যবপায়কতাঁর বাধা বেড়ার মধ্যে ধাদের মন সঞ্চরণে অভ্যন্ত”। 
এখানে রবীন্দ্রসংগীতের কথাই ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের 
সমাদর আজ বাঙলার চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে শুধুই ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের 
সকল হ্সভ্য দেশের নরনারীর অন্তরে সে তার আসন পেতে বসেছে। 
ফ্রবপদ, খেয়াল, ঠূংরী, টগ্লা, গজল প্রভৃতি গানের ছকৃ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের 
ছক্‌ বা কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন হোলেও আজ তা! নিজস্ব একটি ছক্‌ স্র্টি ক'রে 
সকল মানুষের দরবারে সমাদর পেয়েছে। আনন্দরস স্যন্টি ও বিতরণ 
করার সমান অধিকার লাভ করেছে রবীন্দ্রসংগীত হিন্দুপ্তানী ও বাংলা 
অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতেরই মতো | তা! ছাড়া তাঁর নিজস্ব আবেদন 
বোধহয় আবালবদ্ধবনিতার কাছে বেপী বই কম নয়।১ ' 
১। এংপ্রসঙ্জে স্বর ও সংগতি আলোাচনাক্ষেত্র রবীক্রনাথ যে সংগীত-সমালোচক 
র্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ব!ংলাগান বা বাঙলাদেশের গীঢনের বৈশিষ্টযসম্বন্ধে জিখে পাঠিয়ে- 
ছিলেন তাও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন £ “বাউলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব 
হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও হুরের অধণ্নারীষ্বর বূপ। কিন্ত এই রূপকে সর্বদা প্রাথবান ক'রে ' 


রাখতে হলে হিনু্তানী উৎসধারার সঙ্পে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও 
বাউল গানের বিশেষ একট! ম্বাতন্্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্য দেহেব দিকে, প্রাণের দিকে 


১১৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


 গাঁনে কথা ও হরের সহাবস্থাননীতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক 
কথ! বলেছেন। ছোট ও বড় এই তর্কের অবসর থাকে না--যদি অতীতের 
ইতিহাসের দ্দিকে আমরা একবার অবলোকন করি। রবীন্দ্রনাথ তাই 
বলেছেন £ “চিরদিনই মানুষ কথার জঙ্গে স্বর জড়িয়ে গান-গেয়ে এসেছে» 
স্বর বড় কি কথা বড় &ঁ তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয়, 
তাহলে আমি বলব, এক্ষেত্রে সংগীতই স্বামী,_ভাষাকে সে আপন গোত্রে 
তুলে নিয়েছে । এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করেছে আনন্দের 
সঙ্গে” । 
মধ্যযুগে ভারতের বিশিষ্ট সংগীতসাধকদের অভ্যু্থান ঘটেছিল । 
বৈজু বাওর1, নায়ক গোপাল, তানসেন, স্বামী হরিদাস ও আরো কতশত 
হিন্দু ও মুসলমান সংগীত-সাধকরা ঞ্রবপদগান রচনা করেছেন বাক্য বা 
কথার সম্ভার দিয়ে, যদিও তাদের সকলগুলি গানের সাহিত্যে কাবঢ় 
সৌন্দর্ষের সন্ধান পাওয়া যায় না। সামান্ত দুএকটি উদ্বাহরণ দিয়ে বলা 
যেতে পারে, 
যেমন তানসেন-রচিত গান ( ভৈরব- চৌতাল ), 
তুম হো গণপত দেব বুধদাতা, 
শীষ ধরে গজশুগ্ড। 
জোই জোই ধ্যাবত, সোই সোই ফল পাবত, 
চন্দন লেপ কিয়ে ভুজদও্ড ॥- প্রভৃতি 
বৈজু বাঁওরা-রচিত গান ( ভৈরবী--চৌতাল ), 
নিরঞ্জন নিরঙ্কার পরক্রহ্ম পরমেশ্বর, 
একহি অনেক হোয়ে ব্যাপো বিশ্বস্তর | 


ভিতরে ভিতবে রাগ-বাগিণীর সঙ্গে তাৰ যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি”। তারপব আবার একথাও 
বলেছেন £ প্বাংলাগানে হিন্দুস্তানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিলবে না দেখে পণ্ডিতর৷ যখন 
বলেন সংগীতেব অপকর্ষ ঘটেছে তখন তাব! পঞ্ডিতী ম্পধ1 করেন, সেই স্পধ1 সবচেয়ে 
1রুণ। বাংলায় হিন্দুস্তানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা! নুতন হ্বষ্টি আবস্ভ হয়েছে, 
দএ, দৃষ্টি প্রাণবান্‌, গতিবান ঃ এ” সৃষ্টি সৌথীন বিলাসীব নয়--কলাবিধাতার”। “সত্যই বাঙলা- 
দেশে শ্তামাসংগীতঃ টপখেয়াল, উমাসংখ্নীত, নিধুবাবুব বাংল! টগ্লাঃ পদাবলীকীর্ভন নুতন 
প্রাণচাঞ্চল্যেবই স্বাক্ষ্য দান করে। 


রবীন্দ্রসগীত-নিবন্ধসর্মীক্ষা ১১৯ 


অলখ জ্যোতি অবিনাশী জ্যোতি রূপ জগতারণ, 
জগন্নাথ জগতপতি জগজীবন জগধর ॥-_ প্রভৃতি 
স্বামী হবিদাস-রচিত গান € ভীমপলশ্রী--তেওরা ), 
নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট, 
অমিত মনমথ মদ-বিমর্দন মূল অভিনব 
জলদ হন্দর অঙ্গ। 
তন দিপত দামিনী দূরকারী মুখ স্বধাকর মনহারী, 
কুটিল-দৃ্ট কটাক্ষ-সংযুত চপল নয়ুন কুরঙ্গ ॥- প্রভৃতি 
নায়ক গোপাল-রচিত গান (মারবা-চৌতাল ), 
গ্রাম শ্রুতি মূরছনাকেো| ব্যোর জান 
গাবে নব রস লিয়ে। 
শুদ্ধ সালঙ্ক সঙ্কীরণ, ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ, 
নিরখ করকে লিত স্বর ধর হিয়ে ॥- প্রভৃতি । 
বাক্য বা কথাবুল তানসেন-রচিত গান ( দেশ চৌতাল ১, 
মুরারে ত্রিভুবনপতে ইন্দ্র স্বরপতে 
শোষনাগ-ফণাপতে | 
বরুণ-সলিলপতে কৌন্তভমণি রতননপতে, 
দিনকর দিননপতে, বিষ্ণু কমলাপতে । 
শশিউড়গণপতেঃ হহ্মান বলনপতে, 
নারদ ভক্তনপতে, বীণাসাজতপতে । 
চির-চিরজীবো শাহ অকবর নরনপতে 
তানসেন-তাননপতে ॥ 
এ'রকম অসংখ্য ঞ্বপদগান ও খেয়ালগানের নিদর্শন দেওয়া যেতে 
পারে যাদের মধ্যে সাহিত্য-সম্পদের জৌলুস নাই, কিন্তু স্বর আছে ও তাল 
আছে। তানসেনাদি বিদঞ্ধ গান-রচয়িতাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন £ 
“আমাদের দেশে সাহিত্যসঙ্গবর্জিত সংগীত কৃঠের বা বীণা প্রভৃতি যন্ত্রে 
আলাপে প্রকাশ পায়। * * তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কঠে পরিবতিত, 
ও বিকৃত হতে হতে যুগপ্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরী আশ্রয় ক'রে। 
অনেক স্থলেই সে তরী সামান্ত ডিঙি বা ভেল]। কাজ চালাবার জন্তে ধারা 


১২০ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


সে তরী বানিয়েছেন'তারা যদ্দি সে তরীকে অকিঞ্িংকর ন| ক'রে শিল্পভূষিত 
করতে' পারতেন তাহলে বাহনের উৎকর্ধে আরোহীর সম্মানের লাঘব হতই 
সে তা কেমন রূ'রে বলব? তানসেন প্রভৃতির গানে সাহিত্যের উৎকর্ষ যে 
সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে--তাঁও তো! সত্য নয়। একথা মনে বাখতে হবে, 
সংগীতের সেবকতায় বাক্যকে গৌণভাবে আশ্রয় করলেও বাক্য আপন 
ধর্ম সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না, তার অর্থের জীর্ণচীরের মধ্য দিয়েও সাহিত্যের 
কুলণীল বেরিয়ে পড়ে” । আবার তানসেন প্রভৃতির রচনাকে সমর্থন ক'রে 
রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন £ “নিরর্থক শব্দ আশ্রয় ক'রে সংগীত তেলেনা 
সারগম স্যরি করেছে। গীতকলায় তাদের স্থান উচ্চশ্রেণীর নয়।৯ তাঁনসেন 
প্রভৃতি গুণীদের রচন! সাহিত্য-ভাষা! অবলম্ব্মই আজ-পর্যন্ত টিকে আছে। 
সে ভাষা সাহিত্যের কে'ঠায় সব সময় উচ্চাসনের অধিকারী হয় না। তবু 
তাদের অভাবে রসের কিছু অভাব যদি না ঘটত তাহলে সংগীতে দেখা 
দিত তেলেনা-বর্গেরই আধিপত্য” রঃ 
মোটকথা! রবীন্দ্রনাথের মতে, গানে কথ ও স্বরের প্রায় সমান অধিকার 
থাক! বাঞ্চনীয় । কথ! ভাবের বাহক হোয়ে শ্রোতার অন্তরে যোগায় অর্থের 
ও ভাবের ব্যগ্জনা, আর স্বরও রসের বাহক হোয়ে অর্থ ও ভাবকে করে 
রসায়িত এবং প্রতিষ্ঠিত করে গানে অনির্বচনীয়তার অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ 
ঠিক এভাবে ন৷ বললেও প্রকারান্তরে একথার সমর্থন ক'রে বলেছেন £ 
“বস্তুত অকিঞ্চিৎকর হলেও গানে সাহিত্য গৌণ নয়। সূর্ধের আলো মেঘের 
স্তর পেলে বাম্পপুঞ্জে আপন রঙ ফলিয়ে দেয়। অতি সামান্ত বাক্যকেও 
রঙিয়ে তোলবার স্বযোগ পায় গান। &% * সূর্যকিরণ যে তুচ্ছ মেঘের 
বাম্পকেই মহিম| দেয় তা নয়, তাজমহলকেও ক'রে তোলে অপরূপ”। 
“আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগীতদর্শনের আদর্শেরও পরিচয় 
দিয়েছেন_য! প্রতিটি সংগীতশিল্পী ও সংগীতরসিকের পক্ষে অনুসরণীয় । 
তিনি চেয়েছেন, সংগীত-সাধনা এই হৃখ-ছুঃখপূর্ণ পৃথিবীর বুকেই চিরত্তন অমৃত- 
লোকের প্রতিষ্ঠা করবে । তিনি বলেছেন : “সংগীত 'সেই আননরূপ”_সে 
মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত বলেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের ; 


১) যদিও বিদগ্ধ হিনুস্তানী সংগীতেব শিল্পীদেব অভিমতে তেলেনা-জ্রিবট-সরগম প্রভৃতি 
ক্যাসিক্যালত্রেণী গীতরীতির সন্মান অন্যান্ত শ্রেণীব গীতরীতির মতোই সমান। 


রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা ১২১ 


রাজ্য সাআাজ্যের তরশ্বর্ধ ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিবস্তূন*। 
* * “কিস্তু শক্তির সত্যবপ হচ্ছে সৌন্দর্য । গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; 
তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের 
মধ্যে সেযে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবী কালের অরণ্য, অর্থাৎ 
তার অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলাবিগ্ঠায় প্রাণশক্তি আপন 
অমরতাকে ফ'লয়ে তোলে, আফিস আদালতে কলে কারখানায় নয়। 
উপনিষদ বলেছেন, জন্মেছে বলেই সকলে অস্বর হয় না; যারা অসীমকে 
উপলব্ধি করেছে অমৃতান্তে ভবন্তি। * *গ অসীমের উপলব্ধিতেই সংগীত” । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ব্রবীক্দ্রসংগীতে কণ্ঠ ও স্বব্র-সাধন। 


বিদ্ধা বা শিক্ষামাত্রই সাধনা-সাপেক্ষ। একমাত্র গুণনিমমক্ত বস্তুত 
ব্রহ্মচৈতন্তই সাধনার অতীত, কিন্তু চৈতন্তাবরণরূপ অজ্ঞাননাশের জন্তেও 
সাধনার প্রয়োজন। তাই সাধন] ছাড়া বা প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন বস্তরই 
সিদ্ধ রূপ মানুষের কাছে প্রতীত হয় না। সাধন] পথ বা উপায়, আর সিদ্ধি 
সমাপ্তি বা লক্ষ্য) তাই কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রাণী- 
স্তরে কর্মপ্রচেষ্টা বা সাধনার সার্থকতাকে স্বীকার করা হয়েছে। শিল্পে 
সংগীতে সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে ও দৈনন্দিন প্রতিটি কর্ধে ও বিষয়ে সাধনার 
উপযোগিতা তাই সর্বজনস্বীকত। 
সংগীতকর্মও সাধনসাপেক্ষ একথা বিশ্বের কর্মণীল ও চিন্তাশীল মাহৃষমাত্রেই 
স্বীকার করেন । বিশ্বের সকল রকম সংগীতশিক্ষায় কম-বেশী যত্বুঃ অধ্যবসায় 
ও প্রচেষ্টার উপযোগিতা আছে। সংগীত হ্বথত্রাবী শব্দকম্পনের পরিণতি 
স্বরসমূহের সমাবেশে সষ্ট | কিন্তু সাংগীতিক স্বরগুলি সাধারণ কথ্যশব; ভাষা 
বা স্বররূপের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন, কেননা সম্পূর্ণ মিষ্ঠতা ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হোল 
সাংগীতিক স্বর এবং কথ্যস্বর বা শব্দ হ্বখশ্রুতিমম্পন্ন হোলেও গুণপরিমাণসতয় 
ংগীতিক স্বর থেকে বেশ ন্যুন। কথ্যস্বরে মানুষের প্রযত্ব অপরিহার্ধ নয়, 
কিন্তু সাংগীতিক স্বর বা শব্ধ প্রযতুসাপেক্ষ। সাংগীতিক স্বরের প্রাকৃতিক 
বা দৈব প্রসাদগুণ ও মিতার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু সংগীতের স্বরের 
পুষ্টতা; খজুতা, বক্তা, সাবলীশতা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্গিধ্তা; মিতা ও রসপূর্ণতা 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে স্বসংযত ও সচেষ্ট সাধনার উপর | সকল দেশের 
সংগীতনিয়ামক শাসনতন্ত্র বা শাস্ত্র তাই স্বর-সাধনার উপযোগিতাকে স্বীকার 
করেছে । শাস্ত্র স্বীকার করেছে সংগীতের সার্থকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষার 
অপরিহার্য নীতিই তাই বারংবার অভ্যাস ও অন্ুশীলন। অভ্যাস ও 
অনুগীলন আবার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । অভ্যাসের অর্থ নির্ণয় ক'রে 
পাতঞ্জলদর্শনকাঁর পতঞ্জলি বলেছেন “তত্র যত্বোইভ্যাসঃ” ; অর্থাৎ বারংবার 
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যত্ব করার নামই অভ্যাস। এই “বারংবার যত্ব' কথাত্ব মধ্যে পাই কর্ম- 
প্রণোদিত সাধনার ইঙ্জিত এবং এই আাধন1 কেবল সংগীতকর্ষের সঙ্গেই নয়, 
মনুষ্য-জীবনের প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই সম্পকিত। 
পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতীব 
প্রাচীন। আদিম যুগেও অনুন্নত সমাজবাসীর মধ্যে ছিল শ্রম-অপনোদনের 
ও আনন্দ-কামনার জন্তে গীত ও নৃত্য। সেই আদিম যুগ থেকে আজ-পর্বস্ত 
মানুষের সমাঁজে তার প্রচেষ্টায় ও চিন্তায় ভাঙাগড়ার কাজ হয়েছে অজজ- 
ভাবে এবং সেই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই সমাজে সফি হয়েছে সভ্যভা, 
সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সকল-কিছু। সেই হদূর অতীতের অনুন্নত স্কুল 
রূপানুীলনই ক্রমাবতিত ও বিভিন্ন যুগপ্রবাহবাহী হোয়ে বর্তমান বিবতিত 
রূপের হয়েছে সাক্ষী | কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিচিত্র বিবতণনের 
মধ্যেও যোগসূত্র রক্ষা করেছে মানুষের অহুশীলনপ্রচেষ্টা বা সাধনা । নৃত্য, 
গীত ও বাছ্ের ভিম্ন ভিন্ন র্ূপানুশীলন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কালবাহী 
সমাজের বুকে এবং সেই অনুশ্ীলনই ভারতবর্ষে শুধু নয়, সমগ্র 
দেশেই সার্থক সিদ্ধির প্রাণপ্রবাহকে করেছে প্রদীপ্ত। উন্নত ও 
অনুন্নত-_সহজ ও সমৃদ্ধ সকল বিষয়বস্থ বা শিক্ষার রূপায়ণেই তাই অভ্যাস, 
যতু ও সাধনার পেয়েছি সাক্ষ্য। অনুর্বর আদিম, প্রাণ্থেদিক, বৈদিক, 
ক্ল্যাসিক্যাল, পৌরাণিক, মধ্য ও আধুনিক-যুগবাহী সকল রকম সংগীতশিল্পের 
সার্ক রূপায়ণের পিছনে দেখি একনি সাধনা ও কর্মসংগ্রামের বপায়ণ । 
স্বতরাং উন্নবিংশ-বিংশ শতকের রবীন্দ্রপ্রতিভাম্ সংস্কৃতির প্রাণবাহী 
রবীন্দ্রসংগীতেও সাধনার উপযোগিতা যে থাকবে একান্তভাবে একথা 
স্বীকার করেন প্রতিটি বিচারবান মাহুযই | 
এতে। গেল ইতিহাসাশ্রিত বিচার ও বৌদ্ধিক যুক্তির কথা। কিন্তু সাধারণ 
শিক্ষ। ও অনুশীলন-নিষ্ঠার মধ্যেও প্রয়োজন আভিজাত্য ও আঞ্চলিক 
গীতকে সুষ্ঠু প্রকাশের জন্তে কঠসৌকর্ধ ও স্বরমাধূর্য। কিন্তু কসৌকর্ধ 
তথা কণ্ঠের প্রকাশ-সাবলীলতা ও সঙ্গে সঙ্গে, সংযমশক্তির সার্ক রূপায়ণ 
হয় তখনই যখন একনিঠ সাধনা থাকে শিল্পীর পিছনে। স্বর কম্পনসমর্টির' 
ফলবিশেষ হোলেও তার নির্দিষ্ট একটি প্রকাশস্থান আছে এবং সংগীতশাস্ত্র 
তার পরিচয় দিয়েছে শ্রবণযোগ্য সুক্ষস্বর শ্রুতির মাধ্যমে । এই স্বরের হু 
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ও পূর্ণ প্রকাশস্কানের নামই '্বরস্থান'। স্বরস্থানকে কেন্দ্র করেই স্বরের 
বিচিত্র বিকাশ হয় সার্থক এবং এই সার্থকতাই রাগের সম্পূর্ণ রূপের দেয় 
পরিচয়। রাগই সংগীতের প্রাণ এবং কথা রাগের সহকারী মাত্র। রাগের 
সার্থক রূপায়ণই তাই সংগীতের জীবনকে করে সমৃদ্ধ। ত্ৃতরাং সংগীতের 
শিক্ষার্থী বা অহুশীলনকারীর পক্ষে স্ববস্থান নির্ণয় ও স্বরের পূর্ণরূপ প্রকাশের 
জন্যে প্রয়োজন স্বর-সাঁধনা এবং এই স্বর-সাধনার অপর নামই কণমার্জনা 
বা কঠ£সাধনা। আবার: মার্জনারূপ সংস্কারকর্মহীন স্বর-প্রকাশের নাম 
কণ্ঠবাদন, ক£সাধন] নয়। রবীন্দ্রসংগীতেরও সার্থক বিকাশ হয় শাস্ত্রীয় রাগ, 
তাল, লয়, রস, ভাব ও কথা বা সাহিত্যের স্ষ্ঠ সাবলীল প্রকাশকে নিয়ে, 
স্ৃতরাং রবীন্দ্রসংগীতেও ক£সাধন] তথ। স্বর-সাধনীর অপরিহার্ধতাকে মেনে 
নেওয়া তাই অসমীচীন নয়। 

একথা অবশ্য সত্য যে, মার্জনা বা সংস্কারবিহীন অসংখ্য কণের মধ্যেও, 
পাই স্বরের প্রকাশস্বাচ্ছন্দ্য ও মিষ্টত| এবং সাধারণ নাগর ও পল্লী-জীবনযাপী 
মানুষের সহজ সরল গান ও স্বরবিকাশই তার নিদর্শন। পলী-বালক ও 
বালিকাগণের স্বভাব-স্বন্দর স্মিত ও সতেজ বঠস্বর, বিচিত্র ব্রতানৃষ্ঠানে 
কুমারী বালিকা ও পল্পীবধূগণের ছড়াগানে কণের স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধূর্ধ, পল্লী- 
বাউলসম্প্রদায়ের উদাত্ত স্চ্ছুল হক প্রভৃতির নিদর্শনেও নিয়মিত কঠমার্জনা 
বা বু্ঠসাধনার কোন প্রমাণ দেখি না বটে, কিন্তু গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত 
শিক্ষাসাপেক্ষ অভিজাত ও দেশী-সংগীতের বেলায় এ নিদর্শনকে আমরা 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা শিক্ষান্জেণীভুক্ত সংগীতের স্বর- 
প্রয়োগের নির্দিষ্টতা, সবলতা, কোমল-তীব্র স্বর-বিকাশের প্রয়োগকুশলতা 
এখং রাগ ও গানের অলংকরণচাতুর্ধ সাধারণ সাধনা-নিরপেক্ষ সংগীতের 
প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের রূপ, প্রক্কৃতি 
- ও শিক্ষাপ্রণালীর কথ। ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনাপ্রসঙ্গে বল! 
যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র ত্ণৌর গান রচনা করেছেন গোড়া থেকে 
শেষ পর্য্ত ক্লযাসিক্যাল বাগ-রাগিণী ও তালের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়গত স্বর 
এবং রীতির সমাবেশ দিয়ে। হিন্দুস্তাশী দরবাৰী সংগীতপর্যায়ের রীতিমত 
গিটকারি, তান, বিস্তার, বাট ও অলংকার-্প্রয়োগের সমৃদ্ধি না থাকলেও 
মীড়, আশ, ছোট ছোট অলংকার ও তানরাতি, স্বরকম্পন প্রভৃতির প্রয়োগ 
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রবীন্দ্রসংগীতেরও অঙ্গাভরণ | অভিজাত ঞ্রবপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ বা 
গায়কীপদ্ধতি হিন্দুস্তানী ঞ্রবপদ্ধতির অনুরূপ না হোলেও তার গাভীর্ধ, বূপ ও 
পরিবেশ হিন্দস্তানী ফ্রবপদেরই অহৃরূপ। স্বতরাং কণ্ঠের সৌকর্ষ এবং স্বরে 
বিশুদ্ধতা, দৃঢ়তা! ও সংযত প্রয়োগকুশলতাও রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক রূপায়ণের 
জন্তে বিশেষ প্রয়োজন । তারি জন্তে কমার্জন! ও স্বর-সাধনার একাস্ত 
উপযোগিতা দেখি রবীন্দ্রসংগীতের বেলায়ও পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, 
স্বর ও স্বরস্থান, স্বরের রিশুদ্ধপ্রয়োগ, মন্ত্র-মধ্য-তাররূপ সপ্তক, আশ, মীড়, 
অলংকার, ছোট ছোট গমক প্রভৃতির জ্ঞান একান্তভাবে রবীন্দ্রসংগীতের 
পথচরীদের পক্ষেও থাক] উচিত। তাল ও লয়ের বেলায়ও ঠিক এ এক কথা। 
কেননা তাল ও লয়-বিচ্যুত সকল শ্রেণীর সংগীতের মতো রখীন্দ্রসংগীতও 
অচল । স্থতরাং রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষেও কতব্য স্বর, রাগ, রাগের 
আরোহণ-অবরোহণক্রম, কথার উচ্চারণ ও প্রয়োগভঙ্গী, তাল এবং লয়ের 
রূপ ও প্রয়োগ প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করা । এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
প্রচেষ্টার নামই সাধনা । সাধন-বিহিনতা কোন শ্রেণীর গানেরই আদর্শ 
হওয়া! উচিত নয়। 

তাছাড়া! আরে! এক কথা যে, হিন্দুস্তানী সংগীতধারার মতো! অভিজাত 
কর্ণাটকী সংগীতধারারও কিছু জ্ঞান রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষা্থীদের পক্ষে থাকা 
উচিত। কেননা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় সংগীতের সকল 
শেণীর গানের অঙ্গাভরণকেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন সাদর সম্ভাষণ তার 
সংগীত ভাণ্ডারে। ক্ল্যাসিক্যাল হিন্দুস্তানী সংগীতকে তাই হুবহু অনুকরণ বা 
অনুসরণ না করেও তার রূপ, প্রকৃতি ও মাধূর্ষসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কিছু 
অসম্ভব নয়, এবং সেই জ্ঞান প্রয়োজন ক্ল্যাসিক্যাল রাগ, তাল ও লয়াশ্রয়ী 
রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোভাবে জানার, সাধনার ও সুষ্ঠু প্রকাশের জন্তে। 
মোটকথা কঠসাধন] বা স্বরসাধনাও রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠ রূপায়ণে সহায়তা 
করে। স্থষঠু রূপায়ণই আবার সকল সংগীতে সফি করে বিচিত্র রস ও ভাব, 
এবং সংগীত-সাধনার পথে আনে চরমসিদ্ধিবূপ পরমপুরুষার্থ | 


অষ্টম পরিচ্ছেদে 
ব্রবীক্ৰসংগীতে ব্লাগ ও তাল-প্রসঙ্গ 


রবীন্দ্রসংগীত যে ভারতীয় রাগ-সমৃদ্ধির অপরিহার্ষ উপাদান একথা পূর্বে 
আলোচন! করেছি। রবীন্দ্রনাথ তার গানে রাগ ও তালের সমাবেশকে 
স্বীকার করেছেন, যদিও কারু কার অভিমত যে, পরবতী জাবনে তিনি 
বিশেষভাবে তালের ওপর বেশি জোর দেননি ।১৯ মতভেদের কথা ছেড়ে 
দিলে একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীগ্রনাথের প্রতিটি গানের সঙ্গে রাগ ও 
তালের সম্পর্ক শিবিড়। তবে তালবিহীন কতকগুলি গান যে তিনি শুধু 
রাগের সমাবেশ দিয়ে রচনা করেননি? তা নয় । 

ছন্দ যে কবিতা ও গানের মধ্যে সাম্য রক্ষা ক'রে কাব্য ও সংগীত-মাধূর্ধের 
বিকাশ সাধন করে একথা! রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। মাত্রার বিচিত্র 
সমাবেশ স্প্টি করে তাল' এবং তাল ও গানের গতিই স্যফটি করে লয়? । 
ছন্দের বিশদ আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাব্যে ছন্দ ও গানে 
তাল £ “কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি 
্ ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই 
ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বংসার এমন করিয়া! চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া 
পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে 
তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই” । 

ছন্দ অর্থেরও প্রকাশ করে, আবার অর্থযুক্ত ছন্দঃরস স্থফ্টি করে। ছন? 
ও তাল সম ও বিষম ভেদে দ্ুরকম হোলেও ছন্দ ও তাল বিচিত্র রকম 
_৯। প্রীশাস্তিদেব ঘোষ তার “রকীন্দ্রসংগীত"গ্রস্থে বলেছেন ১ *গুরুদেব প্রথমজীবনে, 
অর্থাৎ যতদিন বিষণ” যছুভট্ এবং তার দাদ! জ্যোতিরিন্্রনাথের মতো! সংগীতজ্ঞেব আওতায় 
ছিলেন, ততদিন তবলা পাখোয়াজের তাগের নিয়মকে অবহেলা কবতে পারেন নি। সেই 
কারণে তখনকার গানগুলিকে নান! প্রকার তালের নাম হবার চিহ্কিত করবার প্রয়াস দেখি। 
ক * কিন্ত তার পরে এভাবে মৃদঙ্জ ব! তবলার তালেব নাম দেওয়া তিনি পছন্দ করেন নি, 
তাই জীবনের শেষ-পধস্ত বাকি গানের তালের কোনে! নির্দেশ নেই” (আশ্বন ১৩৫৬ 
পৃ ১৯৪ )। 


ববীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তাল-প্রসঙ্গ ১২৭ 


রসই স্থ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ; ণ্যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি 
তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলি রস”। 

কবিতায় ও গানে যখন শুধু কথা থাকে, তখন অর্থের প্রকাশ হয়, কিন্ত 
কথা ষখন “তির্ধক-ভঙ্গি ও বিশেষ গতি+-বিশিষ্ট হয়ঃ তখন তা প্রকাশের 
অতীত হোয়ে অনির্বচনীয়তার স্তরে ওঠে । এই অনির্বচনীয়তার স্পর্শ ই ছন্দে? 
তালে, কথায় ও গানে রস স্থফ্ি করে। 

রবীন্দ্রনাথের গানে যে সকল শাস্ত্রীয় রাগের সমাবেশ পাই, তাদের 
উল্লেখ করেছি 'রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেবীনির্ণয়' পর্যায়ে। স্বতরাং রবীন্ত্র- 
সংগীতে ব্যবহৃত সকল রকম রাগের ব্যাকরণসম্মত হৃদীর্থ পরিচিতির উল্লেখ 
করা এখানে সমীচীন মনে করি না। রাগগুলির আরোহণ-অবরোহণের 
স্বরসজ্জা, বাদী-সংবাদী, অঙ্গ, পকড় ইত্যাঁদি লক্ষণ কোন শাস্গ্রন্থে দেখে 
নেওয়া যেতে পারে। তবে একথা স্বীকার্ধ যেঃ রবীন্দ্রসংগীতে কোন কোন 
রাগে রূপের বিকাশে প্রচলিত উত্তর-ভার্তীয় হিন্দস্তানী সংগীতপদ্ধতি থেকে 
কিছুটা ভিন্ন, অথচ তারা বিধিসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে 
পারে-_-বেহাগ, ভৈরব, রামকেলী, আশাবরী, বসন্ত; পূরবী, মল্লার প্রভৃতি 
রাগের স্বর বা রূপ-বিকাশ ছিল বাঙলাদেশের ঝিঞুপুর-ঘরাণার অহুযায়ী। 
তাছাড়া কতকগুলি রাগের স্বররূপে স্বাতন্ত্র্য ছিল বাঙলাদেশে। উদাহরণ 

(১) রবীন্দ্রনাথ বেহাগে কখনো! কখনে! বেহাগড়া বা বিহঙ্গড়ার মতো 
কোমল-নিষাঁদ ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো বা কবেন নি। কোমল- 
নিষাদস্পৃষ্ট বেহাগের রূপ ঝিষুপুর-ঘরের ক্ল্যাসিক্যাল হিন্দুস্তানী গানেও 
পাওয়। যায় । যেমন সাগমপ,ন সা নপ,মগ মপণপম গম 
গরসা। 

(২) টভরবরাগের লীলায়নেও অবরোহণে কোমল-নিষাদের স্পর্শ 
পাওয়া যাঁয় বিষুপুর-ঘরাণায়। যেমন_সাখ গ,খগ'ম গদদপম 
গ,পদনর্পসা,সনদপ,ণদপ,গমখসা! 

(৩) বসন্তরাগের রূপ-বিকাশেও মতভেদ আছে । প্রাচীন সকল ধবপদ- 
গানে শুদ্ধবসস্তের ব্যবহার অধিক দেখা যায় এবং তাতে শুদ্ব-ধেবত; 
কোমল-খধভ ও উভগ়-মধ্যমের ব্যবহার এবং পরজ-বসস্তরূপা হিন্দুস্তান 


১২৮ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


খেয়ালে ব্যবহৃত 'কোমল-ধৈবতের ব্যবহার নাই। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানে 
শুদ্ধ-বসন্তের ব্যবহার একান্ত অল্প, তার পরিবর্তে বাহাররাগের গানই বেশি, 
তবুও বসন্তের ব্যবহারে তিনি শুদ্ধ-বসন্তের রূপই পছন্দ করতেন। শুদ্ধ- 
বসন্তের রূপসা ম»ম গম ধম ধনসা,সান,খানধমগক্ষমগখ 
সা। অধুনা হিন্দৃস্তানী চালের “দর ন দঃদ মগ এধরনের বিকাশ নাই। 
বিষুপুর-ঘরাণায় অবশ্য শুদ্ধ-বসন্তের ব্যবহারই দেখা যায়। 

(8) পূরবী বা পূরীর রূপ বাঙলাদেশে স্বতন্ত্র। হিন্দুস্তানীপদ্ধতির 
পৃর্বীর রূপে কোমল-ধেবত, উভয়-মধ্যম ও কোমল-্ষভের ব্যবহার, কিন্ত 
বাঙলাদেশে ও বিষুণপুর-ঝরাণায় পৃরবীতে শুদ্ব-ধেবতের ব্যবহার । অথচ 
পৃর্বা ও পূরবী একই রাগ। পৃরবীর বূপ-বিকাশ_ন্‌খ গন্ম প,পন্মপন 
ধপ,ন্মগমগ,গন্মধন্ধঃগমগখগ,পন্গগখসা। রবীন্দ্রনাথ পৃরবীর 
এই বূপই গ্রহণ করেছেন । 

(৫) রামকেলীর রূপ-বিকাশ বাঙলার বিঞ্চুপুর-ঘরাণায়__সা মগ ম প, 
ণদ দপ,মণদ সা, ণদ দপ,ণদপ,মগ,খসান্। 

আসাবরীর স্বরবূপেও কিছুটা মতান্তর আছে--অন্তুত বাউলাদেশের গ্ীতি- 
প্রচলনের দিক থেকে । এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল 

ংগীতের প্রসঙ্গে বাঙলা ও ভারতবর্ধ এধরনের ভৌগোলিক সীমারেখার কোন 
সার্মকতা আছে কিনা ! আমরা বলি আছে এজন্তে যে, বাঙলাদেশে হিন্দুস্তানী 
রীতির ্রবপদ, খেয়াল, টপ্া, ঠংরীর প্রচলন-কাল প্রাচীন নয়, কেননা গ্রবপদ, 
খেয়াল প্রভৃতির প্রচলন হয় বাঙলাদেশে আনুমানিক দু" শো বছর অথবা 
আড়াই শো বছর আগে। তার পূর্বে বাঙলার গান স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র স্বর 
নিয়ে শিল্পী ও প্রেমিক-সমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙলার বাউল, পদাবলী- 
কীর্তন ও আঞ্চলিক সংগীতের বিকাশই তার নিদর্শন। তালের বেলায়ও 
বাঙলাদেশে স্বতন্ত্রতার প্রশ্ন ওঠে। বিষুপুরে যেভাবেই হিদ্ুস্তানীপদ্ধতির 
অভিজাত গানের,প্রচলন হোক না কেন, কতকগুলি রাগের রূপে স্বতন্ত্র 
বিকাশের ভাব স্পষ্ট । রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনে যেকোন কারণেই 
হোক বাঙলার বিধুপুরের প্রভাব পড়েছিল এবং তার স্বাধীন স্বতন্ত্র মন 
বাঙলার রীতিকেই যে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল একথা বাদানুবাদের 
মধ্যে না গিয়েও সহজভাবে প্রমাণ করা যায়। হ্বতরাং রবীন্দ্রসংগীতের ধারা 
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অনুসঙ্গী হোয়ে রাগের বিচার করবেন তারা সর্বগ্রাহ্থ উত্তর-ভারতীয় 
হিন্ুম্তানীপদ্ধতির রাগমার্গের অনুসরণ করলেও যে যে রাগ বাউলাদেশের 
নাঁড়ীর সঙ্গে নিবিড় যোগ রেখে কয়েক শত বৎসর অন্ুশীলিত হোয়ে আসছে 
তাদের বিষয়েও চিন্তা করবেন। তাছাড়! অভিজাত সংগীতের বেলায় 
সংস্কৃত শাস্ত্রে রাগরূপের বিকাশ নিয়ে মতভেদের অস্ত নেই। 

তালের অর্থ-পরিচয় 'রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা”'আলোচনায় ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে দিয়েছি। তাল-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলা যায়। তা 
ছাড়া ছন্দের সমাদর' তার সকল কবিতায় ও গানে পাই। ছন্দের বিচিত্র 
লীলায়নই তালের মধ্যে বিচিত্র রূপের স্যঙ্টি করে। বেহ্বরো গান 
যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে বেদনাদায়ক ছিল, ছন্দ ও তালের স্বৈরোচারকেও 
তিনি বরদাস্ত করেন নি কখনো । তালের ব্যাকরণসম্মত গাণিতিক 
আলোচন। করা এ গ্রন্থে উদ্দেশ্য নয়, তবে যে কতকগুলি তাল ববীন্দ্রসংগীতে 
ব্যবহৃত হয়েছে, মাত্র তাদেরই এখানে কিছুটা পরিচয় দেব। এখানে 
ঞরমবধিত মাত্রা অনুসারে তালের সমাবেশ করা হোল। 

(ক) চার মাত্রার তাল হিসাবে ববীন্দ্রসংগীতে পাই কয়েকটি গান। 
যেমন ২+২-৪ মাত্রা বা ছন্দ । 

(খ) পাঁচ মাত্রার তাল হিসাবে পাই ঝম্পকতাঁল--৩-+২ বিভাগ 
অন্নসারে । ঠেকা-ধি ধিনা। ধিনা। এর বিপবীত ২+৩-৮৫ মাত্রার 
সমষ্টি অর্ধবাপতাল। ঠেকা_ধি না। ধিধিনা। 

(গ) ছ' মাত্রার তাল হিসাবে পাই দাদ্রাতাল--৩+৩, ঠেকা-ধি ধি 
না। নাতি না। ২+৪ এবং ৪+২ কিংবা একেবারে বিভাগহীন ছ? 
মাত্রার তালের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের গানে পাওয়া যায়| 

ঘে)ট সাত মাত্রার তাল হিসাবে পাই তেওরা-৩+২+২; তবলের 
ঠেকা-ধি ধিনা। ধিনা। ধিনা। পাখোয়াজের ঠেকা--ধা! ঘেনে নাগ। 
গদি। ঘেনে নাগ । তাছাড়া ৩+৪..৭ এভাবে মাত্রার সমাবেশও তার 
গানে আছে। 

() আট মাত্রার তাল হিসাবে পাই কাহারবা--৪+৪ এবং যখ 
(আটযাত্রার ; তবে বর্তমানে সাত মাত্রার যৎ-এরই প্রচলন বেশি)। 
কাহারবার ঠেকাধি ধিনাতি। না ধিধাধি। স্মাটমান্রার যৎএর 
ট 
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ঠেকা ধা ধিন্? ধাধা দিন। নাতিন্। ধাঁধা দিন।॥ আটমাত্রা যৎ-এর 
ভিন্ন রকমের ঠেকারও প্রচলন আছে। বাউলাদেশের সমাজে বাংলা 
গানে পূর্বে সাত মাত্রার পরিবর্তে আট মাত্রার যৎ-এরই প্রচলন ছিল। এখন 
আটমাত্রার যং-এর ব্যবহার লুপ্ত বললেও চলে। 

আটমাত্রার বূপকড়াতালের ব্যবহারও রবীন্দ্রসংগীতে আছে। রূপকড়ার 
মাত্রা-বিভাগ--৩+২+৩:$ তবলের ঠেকা-ধা ধিনা। ধিনা। ধিধিনা। 
পাখোয়াজের ঠেকা_ ধাঁগে তেটে তেটে। তাঁগে তেটে। কেটে তাগে 
তেটে। 

(চ) নয় মাত্রার তাল হিসাবে পাই নবতাল। মাত্রার ভাগ--৩+২ 
+২+২ এবং কাব্যছন্দ হিসাবে «€+ ৪8 এবং ৩+৬। আবার ৩+২+২+২ 
মাত্রাভাগের পাখোয়াজের ঠেকা-ধা দেন তা। তেটে কতা । গাদ ঘেনে। 
ধাগে তেটে। রর 

পুনরায় ৫+৪ মাত্র(ভাগের তবলের ঠেকা-ধা ধিনাধিনা। ধিধিধি 
না এবং ৬+৬ বিভাগের ঠেকা-ধা ধিনা। ধাবধিধিনাধিনা। 

(ছ) দশ মাত্রার তাল হিসাবে পাই কঝাঁপাতাল-_২+৩+২+৩; 
তবলের ঠেকা-ধি না। ধিধি না। তিনা। ধিধিনা। পাখোয়াজের 
ঠেকা_ধা গে। ধাগেধিন্। তাকে। ধাগেদিন্‌। 

« স্রর্ফীক্‌ বা সূলতালও দশ মাত্রার সমর্টি। মাত্রাভাগ-৪+২+ ৪? 
পাখোয়াজের ঠেকাধা ঘেড়ে নাগ. ধি। ঘেড়ে নাগ.। গ দি ঘেড়ে নাগ । 
৫&+৫** ১০ মাত্রার ভাগ কাব্যছন্দ অনুসারে । 

(জ) এগারে৷ মাত্রার তাল হিসাবে পাই একাদশী | মাত্রাভাগ-_-৩ +২ 
1+২+৪। পাখোয়াজের ঠেকা-_-ধা দেন তা। তেটে কতা । গদি ঘেনে। 
ধাগে তেটে তাঁগে তেটে। কাব্যছন্দ অনুসারে মাত্রাভাগ--৩ + ৪ + 8১ 
তবলের ঠেকা-ধা ধিনা। ধিধিধিনা। ধা ধিতেরে কেটে। 

(ঝ) বারে! মাত্রার তাল হিসাবে পাই একতাল ও চারতাল বা 
চৌতাঁল। একতালের ছন্দভাগ__-৩+৩+৩+৩ এবং তবলের ঠেকা--ধা ধি 
না। না তি না। কৎ তেটে ধিন্। তেটে ধিন তেটে। এই ভাগযুক্ত 
একতালের প্রচলন বাঙলাদেশের প্রাচীন গানে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 
কিস্ত ৪+৪+৪ এই চতুর্ধাত্রিক ভাগ হিন্দস্তানীপদ্ধতিতে অধিক পাওয়! 
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যায়। তবলের ঠেকা-ধিন ধিন না না । ধিন্‌ না কং তে।* ধা তেরেকেটে 
ধিন্‌ না। 

চৌতালের মাত্রাভাগ ২+২+২+২+২+২ এবং পাখোয়াজের ঠেকা-- 
ধাধা। দিন তা। কৎ তাগে। দিন তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে। তাছাড়া 
এই বোলকে ৪+ ৪ +৪8 ভাগেও বিভক্ত ক'রে গাওয়ার গীতি আছে। 

(ঞ) চৌদ্দ মাত্রার তাল হিসাবে পাই আড়া-চৌতাল, চৌদ্দ মাত্রার 
যৎ এবং ধামার। আড়া-চৌতালের মাত্রাভাগ--২ +৪8+৪+৪8 এবং 
পাখোয়াজের ঠেকা--ধা গে। ধা গে দিন তা। কৎ তাগেদিন্তা। 
তেটে কত! গদি ঘেনে। চৌদ্দমাত্রার যৎ-এর তবলের ঠেকা_ধা ধা1। 
ধাগে তিনা। নাতিন11 ধা গে ধিনা। 

ধামারের মাত্রাভাগ-৩+২+২+৩+২+২ অথবা৩+২+২+৩+৪। 
পাখোয়াজের ঠেকা-(১) কধেটে। ধেটে। ধা।। গদিনে। দি 
নে। তা]॥ অথবাকধেটে। ধেটেধা!। গদিনে, দিনে তা]॥ 
হিন্দৃস্তানীপদ্ধতির ধামারেরা' মাত্রা ভিন্নভাবে আছে। 

(ট) পনেরো! মাত্রার তাল হিসাবে পাই পঞ্চমসওয়ারি | মাত্রাভাগ-- 
৪+৪+8+৩ এবং তবলের ঠেকাধা 1 কেটেতাগ, থুন্‌ না কেটেতাগ । 
তেরে কেটে তাগ্‌ দিৎ তাকেটে দিন তা। তাগ্‌ তেটে তেটে তাগ্‌ নে ধা 
কেটে তাগ.। তাগ্‌দিং1। তাগ,দিৎ1॥ 

(১) ষোলমাত্রার তাল হিসাবে পাই ব্রিতাল, কাওয়ালী ব৷ কাবালী, 
আড়াঠেকা বা তিলবাড়, মধ্যমান প্রভৃতি । ব্রিতালের মাত্রীভাগ-- 
৪+৪+৪8+8; তবলের ঠেকা-ধা ধিন্‌ ধিন্‌না। নাধিন্ধিননা। তা 
তিন্‌ তিন্‌ না। তেধে ধিন্‌ ধিন্‌ নাঁ। অবশ্য. বিলম্বিত ব্রিতালের ঠেক1* 
একটু ভিন্ন। যেমন, ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধাঁ । ধিৎ তাঁগে তেরেকেটে ধি। না তিন্‌ 
তিন্‌ তা। কৎ তাগে তোঁরকেটে ধি॥ 

আড়াঠেকার মাত্রাভাগ--৪ + ৪+৪+৪, তবে আড়ে ও বিলম্বিতে । 
যেমন, ঘি ধাগি। 1ঘিতা]। কিতাগি। 1ঘিধা]॥ 

মধ্যমানের মাত্রাভাগও ৪+৪+৪+৪81 তবে অনেকে যোলমাত্রারও 
দ্বিগুণ ক'রে বিলম্বিতে বাজান। কিন্তু আড়াঠেক! ও মধ্যমানের ব্যবহার 
বর্তমানে একরূপ অপ্রচলিত। 
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(ড) আঠেরে! মাত্রার তাঁল হিসাবে পাই নবপঞ্চতাল। এর মাত্রা 
বিভাগ--২+৪+৪+৪8+৪81 পাখোয়াজের ঠেকা-ধা ধা । ধাগে তেটে 
দিন্তা। তাগে তেটে দেন্তা। তেটে কতা গদি ঘেনে। ধাগে তেটে 
তাগে তেটে। / 

গানে গতি-বিকাশের নাম “লয়' ৷ লয়-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার 
উল্লেখ করেছি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে । বিলম্থিত, মধ্য ও দ্রুত হিসাবে লয় তিন 
ভাগে বিভক্ত এবং তাল এই লয়কে অনুসরণ ক'রে প্রকাশ পায়। গানের 
বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন রকম গতির মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা দিতে 
পারে। যেমন, অতিবিলঘ্িত, ঈষৎ-বিলম্বিত, অতিক্রত ও ঈষৎ-দ্রুত। 
মধ্যলয় সমতারক্ষক বা 021212010গ 90101 প্রবপদ ও খেয়াল বা খ্যাল 
গানের গতি তিন রকমভাবে সাধারণত প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের 
গানে তাল ও লয়ের স্থান সমাদূত। তবে কতকগুলি গান লয়-বন্ধনহীন 
সেকথা পূর্বেই বলেছি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানে একাধিক 
তালেরও সমাবেশ দেখা যায় ।১ 





১। তালস্বন্ধ প্রীপ্রফুল্পতুমার দাস-প্রণীত “রবী্রসংগীত-প্রসঙ্গ' ৯ম খও ষ্টব্য 


নবম পরিচ্ছ্দে 
ব্লবীন্দ্রসংগীতের শ্রণী-নিণস্. 


. রবীন্দ্রসংগীতের অণী-নির্ণয়-ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে শিক্ষালার্ভ করেছেন ধারা তার রচিত সংগীত (গান ও 
হর ) তারই নির্দেশের অনুবর্তী হোয়ে, তাদের কাছে বিধিবদ্ধ ভ্ণী-নির্দেশের 
প্রশ্ন হয়তো! না আসাই স্বাভাবিক হোতে পারে, কিন্ত কালক্রমে রবান্দ্র- 
ংগীতের অন্ুশীলন-আলোচনার ক্ষেত্রপরিধি যতই ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও 
বিবধিত হোতে চলেছে, ততই তার শ্রেণী-নির্দেশ বা শেণী-নির্ণয়ের প্রশ্ন 
বিশেষভাবে দেখ| দিচ্ছে নিয়মান্ুসারী ও শৃঙখলতাসেবী বর্তমান শিক্ষার্থী, 
শিক্ষক ও অগ্রশীলকদের মধ্যে । তাছাড়া এ' প্রশ্ন জাগ্রত হওয়াও কিছু 
অন্বাভাবিক নয় অন্তত শিল্পী-সাধারণের সমাজে । অভিজাত শাস্ত্রীয় 
বা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের অনুশীলন শ্ীপটপূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে 
ভারতবর্ষীয় সমাজে । আঞ্চলিক বা দেশী (অভিজাত দেশী নয়) 
ংগীতের প্রচলন-কালও বড় কম প্রাচীন নয়, বরং তাকে হ্বপ্রাচীন 
আদিমধুগের শিল্প-সামগ্রীর শ্রেণীভুক্ত করা অসমীচীন নয়। বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক সংগীত তথা “ফোকৃ-মিউজিক' বা 'ফোক- 
সঙ+-এর কথা ছেড়ে দিলে এক ভারতবর্ষেই যত রকম জাতি তাদের ভাষা, 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার মাধ্যমে যত রকম 
দেশসীমা ও বর্ণসীমা স্থফ্ি করেছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে 
যে, তত রকম ভাষা, চিন্তা ও প্রকৃতি নিয়ে আঞ্চলিক বা দেশী সংগীতরূপের 
বিকাশও সম্ভব হয়েছে। $ জাতিতে হিন্দু, মুসলমান কিংবা পার্শা প্রভৃতি 
হোলেও ধর্মীয় বিশ্বাসে, ভাষায় ও আচার-অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে কিছু 
কিছু পার্থক্য বা অন্তবিভেদ স্্টি হওয়া! স্বাভাবিক এবং তাতে ক'রে 
বিভিন্ন মহান জাতির মধ্যে সফি হয়েছে ক্ষুদ্র শষুদ্র কত রকম ভ্ৌ 
এবং সেই সেই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সামগ্রী-রূপে রূপায়িত 
হয়েছে বিচিত্র রকমের আঞ্চলিক বা দেশী গীতবা সংগীত। তারি জন্তে 


১৩৪ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


বিভিন্ন জাতির গানের ভাষায়, ছন্দে, হরে ও প্রকাশভঙ্গীতে দেখা যায় 
বৈচিত্র্য যদিও সেই বৈচিত্র্য কেন্ত্রায়িত হয় পরিশেষে একটি মাত্র নৈব্যক্তিক 
আনন্দের রসানুভূতিতে পর্বত-নিস্থত বিচিত্রাভিমুখী অসংখ্য শ্রোতস্বিণীর 
অখণ্ড এক সাগরে মিলনের মতে | 

'গীতবিতান'-এর বাম্িকী (১ম 'বর্ধ, মাঘ ১৩৫০ ) সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তী- 
লিখিত “গানের গান"-প্রবন্ধটির কথা এখানে মনে পড়ে। “গানের গান” , 
বলতে লেখক “রবীন্দ্রগীতসৌধের বিশেষ 'একটি আশ্চর্য নির্দিই মহল'-কে 
বুঝিয়েছেন । তিনি বলেছেন “কত বিচিত্র নতুন প্রস্ঙ্গের গানের কথা 
রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন। অনুশীলন করলে সেই বৈচিত্রের মধ্য থেকে কতক- 
গুলি বিশেষ পর্যায়েরও সন্ধান পাওয়! যায়। অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে £ 
“পরিবেশের পার্থক্যে এক একটি গান নৃতনতর উজ্জলতায় দেখা দেয়, গানের 
মালায় তার রঙ বদূলায়। * * রবীন্দ্রনাথের গুনে কোনোখানে কথায়ুও 

ংগীতে মাধুরীর ছেদ নেই, সমগ্র গানের স্বকীয়তা ছুয়ের যুগাত্মক, কিন্ত 

বিশ্লেষণের কালে কাব্যের দিক থেকেও গানের বিচার সম্ভবপর” । সেদিক 
থেকে অমিয়বাবু রবীন্দ্রনাথের গানের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। 

প্রথম পর্যায়ের স্বরূপ হোল £ “্যনি গান শুনছেন, গান শোনাবার 
তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে, তিনি স্বয়ং হবরঅষ্ট। সমস্ত 
রূপলোকই তার সংগীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন প্বপদ; সেই বিশ্বতানে 
জীবনকে মেলাতে হবে। * * শুভ্র নব শঙ্খেবাজে তার স্বর, পিনাকে 
লাগে তার টংকার, বজ্বে বাশি বাজিয়ে সপ্তসিদ্ধু দশ দিগন্তকে তিনি স্থির 
নৃত্যে মাতান ; আঘাতে আঘাতে বঙ্কত হয় তারই স্পর্শ জীবনের তারে, 
'নিঠুর মুছনায় গানের মুতি সার করেন তিনি। তিনিই আসেন নীরব 
মহামন্ত্রে, গভীর রজনীতে ; কবির হুদয়-বাঁশি কেড়ে নিয়ে আপনি বাজান, 
গ্রহ শশি যে-তান শুনে অবাক্‌, সেই জীবন-মরণপারের স্বর অকুল তিমিরে 
শুনতে থাকেন কবি”।৯ এ" গান কবির কৌতুকময়ী জীবনদেবতার অস্তর- 
প্রেরণার দান। এই নৈসগিক ও দেবতার দ্ানই কবির যেন প্রথম পর্যায়ের 
গান। 

অমিয় চক্রবীর অভিমতে ২ "কখনো! গান শোনার আনন্দই তাঁর গান, 

১। “গীতবিতান বাধিকী” (১৩৫০), পৃঃ ১২৪ 


রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ১৩৫ 


স্বর-সূরধূনির আোতে আপন গীত-সমর্পণে তিনি ধন্য । গ্ীতমন্্ প্রত্যুত্তর 
দেবার পালা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের “গানের গানে' বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে” । 
এই গানের দ্বিতীয় পর্যায়ে যেন "কোনো একটি পুম্পিত পর্ব নেই যাকে 
রবীন্দ্রনাথের গানে বাঁধা হয় নি ফুল-ফসলের গাৰ, শৃন্ত মাঠের গান, জল- 
ঝরানোর দিনের মর্শরতা ভার গানের 'ধতুচক্রে আবতিত। * * মাটিও 
আকাশের সমাবত+ তাপ ও আলোর ' অনুষ্ঠান, খতুলগ্রগুলির সঙ্গসমারোহ 
কবির গানে ভাষা পেয়েছে। প্রকৃতির নিত্য-সৌন্দর্ষ-বিভিন্নতা তার অজস্র 
নৃতন গানকে সঙ্গে নিয়ে এল। এই তার গীতিময় প্রত্যুত্তর” | 
' আর “গানের গান" বলতে “সব চেয়ে নির্দিষ্ভাবে তৃতীয় একটি গীত- 
পরিধি নির্ণয় করা যায়*। উৎসবে অনুষ্ঠানে গান বাঁধতে তার ভালো 
লাগত ; নৃতন নৃতন গান রচনা ক'রে কবি কৃত আনন্দ পেয়েছেন তা আমরা 
জাশি। প্নিজের মনে গান গেয়েছেন, অন্তকে শুণিয়েছেন ; হৃখে দুঃখে 
তার গান সংসারে শান্তি এনেছে, ভালোবাস! ভরে দিয়েছে”। এরই প্রসঙ্গ 
দেখি তার তৃতীয় পর্যায়ের গানে । 
তাছাড়! অজিতবাবুর আর একটি কথা হোল- পূজা ও প্রেম এই দুটি 
ভাগে সাজানোর গান রবীন্দ্রনাথের গীতলীলায় স্থষ্ট করেছে এক যুগাস্তর | 
তিনি বলেছেন £ “পুজা-অংশে প্রধানতঃ স্বরশ্রষ্টার কথা আছে, বিশ্বলোক 
যার রাগিণী; বিশেষভাবে পৃজ।'-র প্রথম কয়েকটি গানে । গান যেখানে 
ভক্তিরসে বিধৃত, কবির নিজের সংগীতও সেখানে পৃজার পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। 
“প্রেম-অংশে দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে গীতলীলা, 
বিশেষভাবে কবির আনন্দময় আসন হবখ-ছ্ঃখের হরে শিলীত এই গান। 
কিন্তু পূজা ও প্রেমের মধ্যে তো ছেদ নেই; কবির সংকল্পিত গীতবিতানে 
তাই লীরিকের মাল! গাঁথা হয়েছে বিশেষ উপভোগের জন্ত) ভাবের 
বিভিন্নতা কিন্তু রক্ষ হয়নি। গীতবিতানের প্রথম খণ্ডের প্রায় সমস্তখানি 
পুজা”; তার অন্তর্গত ৬২৯ গানকে একুশটি স্বতন্ত্র নামে ভাগ করা হয়েছে, 
যেমন “গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, দুখ, আত্মবোধন” ইত্যাদি; এর মধ্যে 
বু গানকেই অন্ত ভাবেও দেখা চলে”।২ মোটকথা গীতবিতানের মালঞ্চে . 
যে কোনোখান থেকে কতকগুলি গান তুলে নিলে তার মধ্যে খিশ্বগীতত্র্ার 
২। “গীতবিতান বাধষিকী” ( ১৩৫০ ), পৃঃ ১২৬ 


১৩৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


গান এবং কবিরআপন গান এই ছুই পর্যায়ের রচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! 
যায়। 

তাছাড়! পূর্বে আলোচল! করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ গান রচন! করেছেন 

ংল! সংগীতের শুধু কেন; ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ্দ- 
রূপে । তবে বাঙলাদেশের সংগীত-বিকাশের রূপ ছিল চলমান অথচ 
কেন্দ্রায়িত দিল্লী ও আগরা থেকে আগত বিদগ্ধ মুসলমান সংগীত শিল্পীদের 
বিস্তৃতি লাত ঘটেছিল তখন বিশেষভাবে বাঙলার ভিন্ন ভিম্ন অঞ্চলে । 
বাঙলাদেশে হিন্দুস্তানী গীতিরূপ ধবপদ, খেয়াল বা খ্যাল, £ংরী ও টগ্লার 
প্রচলন হয় অনেক পরে, অর্থাৎ আজ থেকে আন্ুমনিক দেড়শো-ছুশো বছর 
আগে। তার পূর্বে বাঙলার নিজস্ব সংগীতসম্পদ ছিল বাউল, কৃষ্ণকীর্ডন, 
পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, রামপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত 
ও বেঠকীচালে বাঙলার স্বতম্র রূপ নিয়ে টপ খেয়াল। 

অনেকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে টপখেয়াল-গীতরীতির প্রবর্তক 
বলে স্বীকার করেন-_যেটা স্বভাবতই অযৌক্তিক, কেনন] বাঙলার ইতিহাসের 
পাতায় এ" স্বীকৃতির কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোটকথা 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও তৎসাময়িক গীতিকার ও সংগীত-রচয়িতাদের 
পূর্বসমাজেও বাঙলাদেশে টপখেয়াল-গীতরীতির বহুল প্রচার ও প্রচলন 
অব্যাহত ছিল। দ্াশরথি রায়ের পাঁচালী বাঙলার গীতরসিক-সমীজে 
বিশেষভাবেই সমাদৃত ছিল। দাঁশরথী রায়ের পর শ্রীধর কথকের যুগকে 
একটি নবজন্মের যুগসূচন! বললেও অত্যুক্ি হয় না। শ্রীধর কথক কথক- 
বংশজাত হোলেও নিজে ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞানী ও শিল্পী । শোন! 
যায়, বাংলা টগ্লাগানের তিনিও ছিলেন একজন বিদঞ্ধ সাধক। পূর্বতন 
বাঙলার নিজস্ব সরল ও নিরাভরণ বাংলাগানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনিও 
টপ.খেয়ালগান পবিবেশন করতে পারদর্শী ছিলেন। 

সংগীতরসিক শ্রীঅমিয়নাথ সান্তালও বলেছেন যে, শ্রীধর কথক মূলত 
ছিলেন সংগীতজ্ঞানী ও হারকার এবং তাছাড়াও ছিলেন কথক। কোন 
কোন সময়ে সংগীত-ব্যবসায় হিসাবে তাকে বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেও 
গান গেয়ে বেড়াতে দেখা গেছে। বাঙলার টগ্পা ও টপখেয়াল-গানের তিনিও 
ছিলেন একজন স্বনিপুণ শিল্পী এবং যে সকল মর্মম্পর্শা গান তিনি রচন। 


রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ১৩৭ 


করেছিলেন তার সহজাত কবিপ্রতিতা নিয়ে, সেগুলি নিধুবাবৃ-রচিত 
টগ্রাগানের চেয়ে কোন অংশেও নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রীধর কথকের পরবর্তী 
কালে নাথু খাঁ, রমজান মিঞার মাতা ইমামবীদী, রমজান খা নিজে ও 
ভ্রীজন বাঈ প্রভৃতি পশ্চিমী তথ! হিন্দুস্তানী অভিজাত টগ্সা-গায়করা বাঙলায় 
বসবাস করার জন্তে বাউলদেশের টপ খেয়াল আরো সমুদ্ধ হয়েছিল বল! যায়। 
নিধু বাবুর সময়ে বাংলা টগ্পাগানের গঠন ও প্রকাশভঙ্গী যে ধরনের ছিল, 
এঁ সকল অভিজাত মুসলমান টগ্সা-গায়করা বাঙলার সমাজে যখন টগ্পাগান 
শিক্ষা দিতে লাগলেন তখন এঁ পূর্বতন টগ্লাগানের রূপে কিছু কিছু 
অলংকরণের নৃতন মিশ্রণ ঘটেছিল, ফলে বাঙলার টগ্পা ও টপখেয়াল গান 
যে কিছুটা নৃতনতর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল একথা স্বীকার করা যেতে 
পারে। বাঙলার বিদগ্ধ গায়কমহলে তার প্রকাশ এবং প্রতিক্রিয়াও দেখা 
গিয়েছিল বিশেষভাবে । হুরিণাভির অঘোরনাথ চক্রবততী ছিলেন প্রুবপদ- 
গীতিরীতির একজন বিশিষ্ট পরিবেশক, কিন্তু তাহলেও বাঙলা টপ খেয়াল ও 
টগ্পা পরিবেশন করতেন তিনি স্বভাবে । একদিক থেকে স্বীকার করা যায়, 
অঘোরবাবু প্রভৃতির স্বগাত বাংলা টগ্পা ও টপখেয়্াল-গানের ধারক ও বাহক- 
রূপে লালটাদ বড়াল, ললিত লাহিড়ী, স্বরেন্্রনাথ মজুমদার, নিকুঞ্জ বিহারী 
দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ, রাম চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
বর্তমানে বাঙলার প্রসিদ্ধ ধ্লবপদ শিল্পী শ্রীঅমরচন্ত্র ভট্টচার্য প্রভৃতির অভয় 
বাঙলার সমাজে উল্লেখযোগ্য । ডাঃ শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল লিখেছেন যে, 
উস্তাদ শশিকুমার, হরিদাস মোদক, বক্রেশ্বর মোদক এবং যছু চণ্ডালও বাংলা 
টপ্পা ও টপখেয়ালের অনবদ্য রূপকার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বাঙলার 
এ' সকল শিল্পী ও রূপকারদের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । 

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তার পৃষ্ঠপোষিত ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী, বীণকার লক্ষীপ্রসাদ মিশ্র, কালীমোহন বন্দোপাধ্যায়, কষ্ণচধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতজ্ঞানীদের রচিত গান ও সংগীতগ্রম্থ উনবিংশ 
শতকের বাঙলার গীত-রসিকদের সংগীতরুচি ও সংগীত-সাধনাকে প্রাণদীগপ্ত 
করেছিল । প্রসিদ্ধ যছভট্ট, রাধিকামোহন গোস্বামী' গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীহরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এ'দের সমসাময়িক অন্তান্ধ গীতশিশ্পী 
ও সংগীত-রচয়িতাদের অবদানসম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেতন 


১৩৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ছিলেন। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বাঙলার স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী 
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীরও বিশেষ যোগসূত্রের বন্ধন তো ছিলই । রাধিকা- 
প্রসাদ বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরের দরবারে নিযুক্ত শিবনারায়ণ মিশ্র 
ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে, কিছুদিন মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
সভাগায়ক গোপাল চক্রবর্তী বা ন্বুলো গোপালের কাছে এবং কিছুদিন 
বিষুপুরের বিদগ্ধ গায়ক যছু ভট্টের কাছেও সংগীত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে মহষি 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আমলে শেষ সংগীত-শিক্ষকরূপে জোড়াসাকোর ঠাকুর- 
বাড়িতে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তার সহযোগী ছিলেন সংগীতজ্ঞানবিচক্ষণ 
শ্যামহ্বন্দর মিশ্রও | সে সময়ে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আদি-ত্রাঙ্ষসমাজের 
গায়কের পদ অলম্কত করেন এবং প্রায় দশ বৎসর সংগীত-শিক্ষকের কাজে 
নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে ববীন্দ্রনাথ গোস্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং 
তার অনুপ্রেরণায় বন্থ হিন্দুস্তাশী ফ্ুবপদপদ্ধতির গান বাংলায় রূপন্তরিত 
করেন । রবীন্দ্রনাথও গোস্বামী বা “গোসাইজী”-সন্বন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে লিখেছেন £ 
প্ৰাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণার বূপজ্ঞান ছিল 
তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি বূপ সার করিতে পারিতেন। 
সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশি”। তারপর একদিকে উত্তর-ভারতীয় 
হিন্মুস্তানীপদ্ধতির প্রবপদ, খেয়াল, টগ্া, ঠংরী প্রভৃতির এবং অপরাদকে 
বাঙলার নিজস্ব টগ্পা, টপ খেয়াল, পদাঁবলীকীত্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, 
সারি, গম্ভীর প্রভৃতি অভিজাত ও দেশী গীতশ্রেণী এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ- 
ভারতের স্থর-সান্দর্য এবং গীতরীতি রবীন্দ্রনাথকে গান-রচনা ও স্বর- 
যোজনায় পথে প্রেরণ! যুগিয়েছিল। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাশ্চাত্যের কিছু কিছু সর বা মেলাডিও 
রবীন্দ্রনাথের স্থজনশীল মনে রেখাপাত করেছিল। তারি জন্তে বলা যায়, 
হিন্দৃস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল গান, বাঙলার দ্জিস্ব গীতিরূপ এবং পাশ্চাত্যের কিছু 
কিছু স্বর এই ত্রিবেনীসঙ্গম রবীন্দ্রনাথের সংগীতগতিভাকে মুখর ও মহিমময় 
করেছিল। রবীন্দ্রনাথ-রচি্ত গানের তথ! রবীন্দ্রসংগীতের শ্পীনির্ণয়- 
ব্যাপারে তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এঁ ত্রিবেণীস্গমের পূর্ণরূপটির 
দিকে। 

এবার আলোচনা করবে! রবীন্দ্রনাথ-রচিত ঞ্রবপদ, খেয়াল, টগ্লা 


রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ১৩৯ 


ও দেশী-প্রকৃতি গানগুলির, কেননা এই গানগুলির পরিবেশনভঙ্গীর 
নিদর্শনই রবীন্দ্রনাথের গানের শৈলী ও শ্রেণী-নির্ণয়-ব্যাপারে সাহায্য করবে। 
প্রকৃতপক্ষে তার গান-রচনার মধ্যে পাই একটি সাবিক দুটি ও সমর্টিকরণের 
বৃত্তি। ব্রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন চৌতাল, স্বরর্ীকতাল, ধামার, 
বঝাঁপতাল, তেওরা', পূপক প্রভৃতি তালে প্রবপদাঙ্গে। তাছাড়া একতাল, 
ত্রিতাল, মধ্যমান, যৎ, রূপকড়া, কাহারবা, দারা, টিমা, কাওয়ালি, তেওট, 
তালফেরতা।, খেমটা প্রভৃতি তালেও তার রচিত গান অনেক । কীর্তনাদি 
গানের তালও কম নয়। এ' সকলগুলি তালই শান্ত্রণিদিষ্ট। আর রাগ হিসাবে 
তিনি গ্রহণ করেছেন ভূপালী, তোড়ী, বিঁঝিট বা বিঁঝৌটি, কেদারা, গান্ধারী, 
জোয়ানপুরী বাঁ জৌনপুরী, আসাবরী, কামোদ, শঙ.করা; বেহাগ, খাম্বাজ, 
পিলু, বারোয়?, শ্যাম, পুরিয়া+ ইমন-পুরিয়া, ইমন, ইমন-কল্যাপ, কল্যণ, খট, 
বাহার, বসন্ত (যদিও শুদ্ধবসন্তরাগের গান অত্যন্ত কম অর্থে নাই বললেই 
চলে ), ছায়ানট, ভৈরব, ভৈরবী, ললিত, ঝড়হংসসারঙ্গ, সারঙগ, মধুমাধবী, 
লুম, বিভাস, যোগিয়া, জয়জয়ন্তী, মল্লার, গৌড়মঞ্পার, নটমল্লার, হাম্বীর 
বা! হামীর, দেশ, দেশকার, স্বরট, আলাহিয়।, বিলাল, ভীমপলল্রী, বাগেশ্রী, 
গুর্জরী, আড়ানা, কানাড়া, সিদ্ধু, কাফী, গ্রভৃতি। মোটকথা শাস্ত্রনিদিষ্ 
রাগ ও তালকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন তাঁর গানের অনুসঙ্গী 
ক'রে। স্বকীয় প্রতিভায়ও রচনা করেছিলেন তিনি কতকগুলি রাখব ও 
তাল। রাগের মিশ্রণধারার পরিচয়ও পাই তার গানে। বাঙলার 
বিষুপুর-্ঘরের (€ ঘরাণার )১ রাগরূপকে তিনি বিশেষভাবে অন্নসরণ করলেও 


১। “্ঘরাণা'-শব্দটির অর্থ নিয়ে মতবাদ কম নেই। “ঘরাণা”-শব্দের আসল অর্থ রতি, 
প্রকাশপদ্ধতি; চাল বা ইংরেজীতে ষ্টাইল, স্কুল। কোন এক বিদগ্ধ শিল্পী ও ডার শিল্ত-প্রশিস্- 
গ্রচলিত ধারাকে নিয়ে অথব1 স্থান বা শিল্পসংস্থাকে নিয়েও ঘরাণার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে 
অতীতে । এই ঘরাণার প্রকৃতির মধ্যে তাই পাই এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ও 
আভিজাত্যের নিদর্শন | সংগীতসংগ্থা বা সংগীতকেন্ত্রকে নিয়ে ঘরাণা-শব্দটির জন্মকথার 
ইতিহাস পাই ১৫শ-১৬শ শত্তকেরও পরবর্তীকালে এবং গবরহথার] ( গৌড়ীহার ), থাণ্ডার, 
ডাগর ও নওহার বা নৌহার বাণীগুলিই তার সাক্ষ্য। তাছাড়া রামপুর, বেতিয়!, 
বারাণাসী প্রকৃতি স্থান বা অঞ্লগুলিও ধরাণার অর্থ-সার্থকতার সঙ্গে সম্পকিত। 'গবরহার' 
শব্দটি আসলে গোয়ালিয়র-অঞ্চলের সংগীতধারা ব! গীতশৈলীর প্রকাশক । তেমনি “খাণ্ডার 
রাজস্থানের একটি স্থান কিংব! স্থানের গীতিশৈলীর নাম ; “ডাগর? উত্তর প্রদেশের কোন 


১৪৩ সংগীতে ববীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ইতিহাসাশ্রিত রাগরূপের মর্যাদাকে অস্বীকার করেন নি কোনখানেও। 
দক্ষিণী রাগ ও তালের অনুকরণ করেও রাগ এবং তাল রচন| করেছেন তিনি 
তার সংগীত-ভাগ্ডারকে সম্বদ্ধ করার জন্টে সেকথা আগেই বলেছি। তার 
পরিকলিত নবতাল, একাদশী প্রভৃতি ন্ুতনতার নিদর্শন । নৃত্য-পরিকল্পনার 
বেলাও তাই। তাছাড়া বাংলা ও আঞ্চলিক গান ও স্বরগুলির অনুকরণ এবং 
অন্ুসরণেও তার নিজস্ব গানে মিএণের কাজ করেছেন যাত্বকরের মতো | 
হতরাং শাস্ত্র ও সাধারণ এই উভয় দৃ্িই ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একা স্ত- 
ভাবে। তবে কখনে। কখনো শান্ত্রশাসনের অমর্ধদা না করেও আবার নুতন 
দৃফি' ও স্থির পথকে অনুসরণ করতে তিনি পশ্চাদপদ হন নি। সহজাত 


এক স্থান বা অঞ্চল, অথবা সেই অঞ্চলের গীতি.প্রকাশশৈলী এবং 'নওহার? বা “নৌহার? 
রাজস্থানের' কোন এক স্থান বা স্থানে গাঁতিশৈলী। হুতরাং দেখা যায়, শিল্পী, শিল্পসংস্থা বা 
অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও “ঘরাণা শব্দটির হৃষ্টি হয়েছে । এ” সধদ্ধে সংগীততত্ববিদ্‌ প্রীরবীন্দ্র লাল 
রায় তায় নূতন “সঙ্গীতে শাস্ত্রী ও কলাবিৎ' (১ম ভাগ, ৯৩৭২ )-্রন্থে এই ঘরাণা-নির্দেশক 
বাণীসম্বদ্ধে এক নূতন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লগ্ষৌয়ের ওয়াজেদ আলি সা-র দরবার- 
গায়ক হাকিম মহম্মদ করম্‌ ইমাম-লিখিত “মাদ্নুল মুসিকী+ (১৮৫৬)-গ্স্থ থেকে উদ্ধতি 
দিয়ে লিখেছেন £ «সম্রাট অ।কবরের সময় দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন--গোঁপাল লাল 
এবং বৈজু বাওবা। * * কিন্তু গন্ধর্দের মধ্যে চারজন সম্রাটের বিলাস-ব্যসনের প্রলোভনে 
আকৃষ্ট হন। ইহার মধ্যে প্রথম তানমেন। ইনি মকরন্দ নামে গৌড়-ব্রাহ্মণের পুত্র। ৪» 
দ্বিতীযু ব্রিজচন্দ, ইনিও ত্রাঙ্মণ এবং দিল্লাব নিকটবতাঁ ডাগর নামক স্থানেব অধিবামী। তৃতীয় 
রাজা সমোখন সিং, ইনি থাওার নামক গ্রামে রাজপুত। চতুর্থ প্ট।দ, ইনি নুহ! নামক 
স্থানের রাজপুত। এই চারজন সম্রাটের সভাসদ ছিলেন *ষ। এই চারজন কলাবন্ত 
হইতে গোরারী, ডাগনী, খাণ্ডাপী এবং নুহাদী এই চার বাণীর হৃষ্টি হয়। কিছু সঙ্গীতজ্ঞ ভুল 
করিয়া গোরারীকে গোবখাপী বলিয়া থাকেন। কক” (পৃঃ ২৮--২৯)। গ্গোবিন্দ 
বিদ্কার্থী 'সংগীত-নাটক আকাদামী'-র বুলেটিন ১৩-১৪ সংখ্যায় 'মাদনূল মুদিকী”-গন্থের কিছু 
অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। তিনি [19 20০0১০এ ০£ 4১191), 
আলোচনায় মূলের অনুবাদ কবেছেন ১ ও) (1১5 19681700100) এ 02287202060 হিতে 
21219906001) 1২7 1১001) 096 55 00 8০১ 1170 13278 01 (1)৩ 1012191097003 01 2510967 
৬০130 /১1003)0 09 00366897715) 00610007760 ৩2706250013 23078 5 00950 9611020৩ 
270 1১620101000), সস 010 075 00170519১ 10907 2270. £1/015717007708 226 18805৩৮ । 
ঘরাণা-নির্দেশক বাণীসম্ব-দ্ব আরও যে ভিন্ন ভিন্ন,.আলোচন| নাই, তা নয়। মে।টকথা 
গায়কীরীতির বৌধক গতিটশলী বা বাণীগুলির হুষ্টি হয়েছিল যে স্থান ও শিল্পী বা শিল্পীদের 
গায়কীপদ্ধতি থেকে সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ১৪১ 


প্রতিভার ধারা বা প্রকৃতিই তাই যে, সে পুরাতনের পাশ্বপাশি হৃতন স্মট্টির 
পথকে গ্রহণ করে । ববীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই এর প্রত্যক্ষ পরিচয় |! 

এবার আপন অন্থসন্ধানবৃত্তি ছাড়াও সাহায্য গ্রহণ করেছি শ্রদ্ধেয়! 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী-প্রণীত “রবীন্দ্রসংগীতের ব্রিবেণী-সংগম' ও প্রীপ্রল্প- 
কুমার দাঁস-রচিত “রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' (১ম £ও ২য় ভাগ) গ্রন্থ-হুটির» 
রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাশ্রেণীর কিছু কিছু নিদর্শন দেবার জন্যে) কেনন! 
বিশেষভাবে সেগুলি সাহায্য করবে আমাদের রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান ব! 
রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণয়-ব্যাপারে | 

রবীন্দ্রনাথ চৌতাল প্রভৃতি তালে যে ফ্ুপদাঙ্গ বা ধ্রবপদপ্রকৃতির গান 
রচন| করেছেন তাদের মধ্যে, 


(১) তিশি চৌতালে রচন। করেছেন, 

(ক) ডুবি অমৃতপাথারে- ললিত, 

(খ) কেমনে ফিরিয়! যাও--তৈরবী, 

(গ) এখনো আধার ররেছে হে নাথ--আসাবরী, 
(ঘ) জাগ্রত বিশ্বকোলাহল মাঝে-বিভাস 

(ও) প্রভাতে বিমল আনন্দে- গুর্জরী-তোড়ী, 

(চ) আজি হেরি সংসার অযুতময়--বিলাবল, 

(ছ) শোনো তার স্বধাঁবাণী শুভমুহর্তে_ইমনকল্যাপঃ 
(জ) তোমারি সেবক করো হে--ছাঁয়ানট, 

(ঝ) তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন-_বড়হংসসারঙ্গ 
(ঞ) ভয় হতে তব অভয়মাঝে- বেহাগ 

(ট) হে মহাপ্রবল বলী-_কানাড়া, ইত্যাদি । 
সুরফাকতালে রচিত গান, 

কে) শাস্তি করে! বরিষণ - তিলককোমোদ, 

(খ) হ্বন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল-ইমনকল্যাণ 

(গ) দেবাদিদেব মহাদেব-_দেবগিরি, 

(ঘ) প্রথম আদি তব শক্তিদীপক, 

(৬) আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি-_ ভৈরবী, প্রভৃতি 


চে 


(২ 


১৪২ সংগীতে রবীন্প্রতিভার দান 


: (৩) ধামারতালে রচিত গান, 
(ক) আজ রাজ-আসনে তোমারে বেহাগ, 
(খ) মম আঙনে স্বামী আনন্দে হাসে-_বাহার, 
(গ) হৃদি-মন্দিরদবারে বাজে--কেদারা, 
(ঘ) গরব মম হরেছ প্রডু--দেশ, 
(৬) অমুতের সাগরে--কামোদ, প্রভৃতি | 
(৪. আঁড়াচৌতালে রচিত গান : 
(ক) সব আনন? করো--দেবগিরি-বিলাৰল, 
খে) শুভ্র আসনে বিরাজো--ভৈরব, প্রভৃতি । 
(৫) তেওরাতালে রচিত গান, 
(ক) আজি এআনন্দ-সপ্ধ্যা- পূরবী, 
(খ) আমার মিলন লাগি তুমি-_বাগেশ্রী-বাহার, 
(গ) জড়ায়ে আছে বাধা- মিশ্রসাহান!, 
(ঘ) দাড়াও আমার আখির আগে- বেহাগ, 
(ঙ) আলোয় আনন্দময় করে হে-_ ভৈরব, 
(চ) বিপুল তরঙ্গ রে-_ভীমপলশ্রী, প্রভৃতি। 
(৬) ঝাপতালে রচিত গান, 
(ক) কেন বাণী তব নাহি শুমি--ভৈরব, 
(খ) নিত্য নব সত্য তব--শুক্লবেলাবলী, 
(গ) পেয়েছি অভয় পদ-_খট্‌, 
(ঘ) মহ।সিংহাসনে বসি--(ভিরবী, 
(ও) হদয়নন্দনবনে নিভৃত এ" নিকেতনে--ললিতা-গৌরী, প্রভৃতি । 


তাছাড়া কাঁওয়ালি, একতা ল; আড়খেমট!, টিমা ব্রিতাল, রূপক, কাহারবা, 
নবপঞ্চ, রূপকড়া” একাদ শী, ঘৎ, মধ্যমান প্রসতি তালে রচিত কবির গান 
অসংখ্য । বাউলভাঙা গান “কবে তুমি আসবে বলে আমি রইবো! না. বসে” 
“আজি সবার রঙে রঙ. মিশাতে হবে", পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে”, “সে 
কোন্‌ বনের হরিণ ছিল আমার মনে", “কোন্‌ আলোতে আশার প্রর্দীপ 


রবীন্জসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয় ১৪৩ 


সালিয়ে তুমি ধরায় আসো", “নিশিদিন ভরসা! রাখিস, ওরে মন হবেই হবেঃ 
প্রভৃতি । কিংবা বাউলম়িশ্রিত বা বাউলপ্রকৃতির গান “শীতের হাওয়ায় 
লাগলে! নাচন", “হে ক্ষণিকের অতিথি", “আজি কি পাইনি তার হিসাব ' 
মিলাতে", 'ফিরে চল্‌ মাটির টানে, প্রভৃতির নিদর্শনও দেওয়া যেতে পারে। 
সারিপ্রকৃতির গান যেমন “খর বায়ু বয় বেগে» প্রভৃতি । তাছাড়া প্রেম- 
সংগীত, খতুসংগীত প্রভৃতির নিদর্শনও কম নয়। জন্মদিন, বৃক্ষরোপন, 
উৎসব-পার্বন, হলাকর্ষণ প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক কর্মকে কেন্দ্র 
ক'রে রচিত গান তো৷ আছেই। শ্রদ্ধেয়! ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী তার স্বপ্লীয়তন 
অথচ উপাদানসমুদ্ধ . “রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী-সংগম" পুস্তিকায় অভিজাত 
ক্যাসিক্যাল, আধুনিক ও লোক-সংগীত এই ত্রিধারার সমন্বয় দেখিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথের সংগীতে । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ কুমার বায়, 
শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিদগ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচক রবীন্দ্রসংগীত 
এই ব্রিধারারই নিদর্শন দিয়েছেন চিঠিপত্রে ও আলোচনায় ভিন্ন ভিন 
ভাবে। হ্বতরাং রবীন্দ্রসংগীতের ভাগারে প্রায় সকল শ্রেণীর গানেরই 
সমাবেশ দেখা যাঁয়। তাই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রসংগীতের 
সমাদুত দরবারে সকল ভ্রীর গানেরই আসন নিদিষ্ট আছে। 

হিন্দস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল গানের অনুকরণে ও অন্নুগরণে জীবনের গোড়ার ' 
দিকে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন অসংখ্য গান সেকথা পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। তার গানের সাহিত্য কাব্যহ্বষমায় পূর্ণ এবং হিন্দুস্তানী গাঁনৈর 
চেয়ে রচনায় ও ছন্দমাধূর্ধে তার গান শতগুণে উন্নত একথা অবশ্যই স্বীকার 
করতে হবে। হিন্দীগানের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বাংলা গানের 
নিদর্শন যেমন, 


অভিজাত হিন্দুস্তান গান “ রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংল] গান 


১। জগজন ধ্যান ধরত-_ 0 
বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল 

২। প্রচণ্ড গর্জন-_ভূপালী, 
স্বরর্কীকতাল_ 

৩। আজ ব্লগ খেলত- বেহ!গ, 
ধামার 


পামেলা 


২। প্রচণ্ড গে আসিল, এ 





৩। জাগেনাথ জোছনা-রাতে, এ 
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১৪৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


অভিজাত পহন্ুস্তানী গান রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গান 
৪| শঙ্কর শিব পিণাকী-_ 
ইমন কল্যাণ, হর্ফাকতাল___ 
&| শস্তু হর পদযুগ--তিলক- 


৪। সুন্দর বহে আনন্দ, এ 


৫| শান্তি কর বরিষণ, এ 





কামোদ' ত্বরর্ফাকতাল____ 
৬ মেরে ছুন্দ দল--বেহাগ, এ 
৪:১১) চারার ৬ মহারাজ, এ" কি সাজে, এ 
৭। মোরি নয়ি লগন__নটমনল্লার? ৭। মোরে বারে বারে, এ 
একতাল__ 


৮। জাগো মোহন -_উৈরব, ব্রিতাল | ৮। মন জাগে! মঙ্গল লোকে, 


স্পা পপ পাপা (পপ টি 


৯। আজু বহত স্বগন্ধ__বাহার, ৯। অজি বহিছে বসন্ত-পবন, এ 


ও]... ঢা” পাস পপ উউপপ্্পড্পা স 
১০। ফুলি বন ঘন মোর--বাহার, ঁ 
চা ১০।| আজি মম মন চাহে, এ 
১১। এরিম। সব বন-পরজবাহার, 
১১]। ওরে ভাই, ফাণ্ডণ এ 
রে ভাই, ফাগ্ডণ এসেছে, এ 


সপ সপ পি পট পি লাগ 
পিপি পাপী পপ সপ পা শিসপন  পলসি 


১২। হন্দর লাগোরী হৈ- 
রা ১২1 মন্দিরে মম কে, এ 


সপ পপ রা. সপ এপার -০৮৮-৫৮৬- প-৯ পি পিসি 


১৩। মোরে কান ভনকবা-- ৬ 
ভারে, এ 
_ গাঙ্কারী,ত্রিতাল 1৯৩1 কার বাশি নিশিভোদে 


১৪। রুদ্রদেব ত্রিনয়ম--ভৈরব, 
১৪ আসনে বিরাজ, এ 
___আড়া-চৌতাল নিড়ার 1558587৮585 


রি | 
টু ৪:78 )শুশি ১%। চরণ-ধ্বনি শুনি তব ই এ 


১৬। বেশী নিরখত--আড়ানা, চৌতাল ; ১৬। বাণী তব ধায় অনন্ত, এ 

১৭। বীণা] বাজায় রে--পুরবী 
(বা পূরবী), ধামার 

১৮। রুমঝুম বরখে-_কাফি, 


পাপী সপে 


১৭। বীণ! বাজাও হে, & 





_ স্বরফাকতাল ১৮। শ্হ্য হাতে ফিরি হে, এ 
১৯। উড় _ললিতা- ৪ 
গৌরী, কাপতাল [ভাল __1১৯। দ্বায় ন্দন বনে নিভৃত, এ 


২০। প্রবল দল মেধ-মেবঃ /ঝাঁপতাল ২০। তিমির ময় নিবিড় নিশা, এ 
সি টি 25455৯ ৬ ভিত 


্” ০৪০০০ স্কুল টক 


রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তাল-প্রসঙ্গ ১৪৫ 


এভাবে অনেক হিন্দুস্তানী অতিজাত গানের অনুর বাংল! গানের 
নিদর্শন দেওয়! যেতে পারে১ যা! থেকে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ও 
ইতিহাসাশিত ভারতীয় সংগীতের পথচারী ছিলেন। রাগক্প ও তালরূপের 
এবং স্থানে স্থানে সম্প্রদায়গত গায়কীশৈলীরও ব্যতিক্রম করেন নি' তিনি, 
যদিও রবীন্দ্রসংগীতের প্রকাশভঙ্গী ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণী থেকে ভিন্ন ধরনের | 
তবে একথা অতীব সত্য যে, গতানুগতিক ওন্তার্দীচালের হুবহু নকলের ব! 
ফনোগ্রাফীক প্রতিফলনের অনুসরণ না ক'রে সরল আবেদন দিয়ে রসম্থর্টির 
দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে । আধুনিক যুগে ধ্ষবপদের 
শিল্পীবাও যেভাবে গানে বাটের ও আলাপের কারুকার্য করার পক্ষপাতী 
এবং খেয়াল-গায়কেরাও তাদের গানে দ্রততাল, চক্রতালাদি তান-কর্তবের 
বা কলাকৌশলের অনুসরণ করেন, রবীন্দ্রনাথ সে ধারার অন্থকরণকে গ্রহ 
করেন নি, বরং গ্রহণ করেছিলেন তার সকল শ্রেণীর গানের প্রকাশরীতিতে 
আবেদন ও রসানৃভূতির সরল মাধূর্ধকে। মোটকথা রসানুভূতি লাভ ক'রে 
রসোতীর্ণ লোকে উপনীত হওয়ার জন্যেই তার সংগীতের রচনা ও সংগীতের 
প্রতিফলন। তারি জন্তে তার সংগীত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় 
ধারার অনুসারী হোয়ে আরাধ্য জীবনদেবতার সঙ্গে ছিল নিবি সম্পর্কে 
আবদ্ধ। তার সংগীতের সার্থকতাও ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথ এই গভীর 
তত্বের অন্ভব করেছিলেন মর্মে মর্্ে। তাই অলংকারের আতিশয্যে 
ভারাক্রান্ত না ক'রে তার গানকে তিনি স্থঙ্টি করেছিলেন নিরাভরণ ক'রে 
এবং এই নিরাভরণের অর্থই হলে! কলাকৌশল-ভারাক্রাস্ত ছিল না ঙার 
গান, কিন্তু কাব্যমাধূর্যে ও হ্বরসৌন্দর্ধে ছিল পূর্ণ। 

রবীন্দ্রনাথের গানের বিপুল ভাগারে দেশী ও অভিজাত সকল শ্রেণীর 
গানই পেয়েছে আসন সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে । গ্রুবপদ, খেয়াল 
বা খ্যাল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল এ'বিভাগ রাখেন নি রবীন্দ্রনাথ তার গানে। 
কিন্তু তা হোলেও এক বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশ পায় তার গানের স্বরে, তালে ও 
ছন্দে। রবীন্দ্রসংগীতের দরবারে সমগোত্রতার বিচার তাই সাদরে হয় স্বীকৃত? 
অথচ নৃতনতার রূপও সেখানে সর্ধদা সর্বজনসমাদৃত | তারি জন্তে বলি 

১। এখানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাশী-রচিত “রবীন্্রসংগীতের ত্রিবেশীস্য়' ও প্রফুল কুমার 

দাস-রচিত ' রবীজ্রসংগীত-প্রসঙ্গ।, ১ম ভাগ জষ্টব্য। 
১৪ 
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ষে, জর্বগ্রাহীধর্মী তার সংগীত; নিজস্ব বা! স্বতন্ত্রসত্তায় প্রতিষঠিত থেকেও 
পরসত্তার প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাণীল তার সংগীত । রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী- 
নির্ণয়-ব্যাপারে তাই আমরা! ক্ল্যাসিক্যাল, দেশী, লোকসংগীত প্রভৃতির জ্নী 
বা পর্ধায়ভুক্ত না ক'রে বরং বলি ক্ল্যাসিক্যাল, দেশী ও লোক-সংগীত ও 
আধুনিক সংগীতেরই সমবেত রূপ। হৃতরাং সাশ্প্রদায়িক দৃষ্টিসত্তার উপরেও 
স্বতন্্রসত্তার আসনে প্রতিষিত রবীন্দ্রসংগীত । 
এগ্রুসঙ্গে মনে পড়ে ডক্টর বি. ভি কেশকাঁর যখন ছিলেন কেন্দ্রীয় 
সেতার ও তথ্য-বিভাগের অধিনায়ক, তখন দিগ্লী বেতারকেন্দ্রের কেন্দ্রিয় 
গীত-সংসদের উপদেষ্টামগ্ডলীর সভায় একথাই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছিল 
যে, রণীন্দ্রসংগীতের শভ্েণী একটি স্বতন্ত্র এবং সে স্বাতন্ত্র্যের আসনে সকল 
শ্রেণীর সংগীতেরই আসন সমানভাবে নির্বাচিত ও প্রতিষ্টিত। 


দশম পরিচ্ছেদ 
ব্লবীন্দ্রসংগাতের মুল্যায়ন 
রবীন্্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণন় প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, রবীন্দ্রসংগীত হর, 
তাল, লয়, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতিকে নিয়ে অপরাপর গীতশ্রেণীর মতো 
“সংগীত'-শর্খবাচ্য, পার্থক্য কেবল অপরাপর সংগীতশ্রেণীর সঙ্গে তার নিজস্ 
প্রকাশে বা বূপায়ণে। প্রবপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, টগ্সা, কীর্তন, 
বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি গীতশ্র্ণৌ যেমন আপনাপন কূপ 
বা! গঠন ও প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল তথ| কলাবততী ও দেশী 
সংগীত নামে পরিচিত, রবীন্দ্রসংগীত ও তেমনি নামে, গঠনে ও প্রকাঁশভঙ্গীতে- 
নিজের জাতি, ভুণী ও আভিজাত্যকে বজায় বেখে জনসমাজে আদরণীয় ও 
অনুশীলনযোগ্য । অবশ্ট এঁক্য ও অনৈক্য এই দন্প্রকৃতির আরোপ সকল 
শ্রেণীর গীত বা সংগীতের মতো রবীন্দরসংগীতের বেলায়ও প্রযোজ্য । পূর্বেই 
আলোচন| করেছি যে, যেমন এক হিসাবে রবীন্দ্রসংগীত ধ্রবপদ, খেয়াল 
ও অন্ঠান্ত ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীর সংগীতের সঙ্গে পৃথক, তেমনি অপর দিকে 
রাগ, তাল" লয়, মৃহন!, অলংকারের সঙ্গে প্রবপদ, খেয়াল, ভজন প্রভাতি 
গীতশ্র্মীর সমাবেশকে নিয়ে ক্লাসিক্যালশ্রেণীর সঙ্গে আবার এক ও অপৃথক। 
হাতবাং জাতি ও শ্রেণী-বিচারের বেলায়ই পৃথক কি অপৃথক,_-ক্ল্যাসিক্যলি- 
ধর্মীকি দেশীধর্মী এ' ধারণ! মনে জাগে । কেনন। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেও 
দেখি গীতশ্রেণীর সংমিশ্রণ বাঁ সমাবেশ হিসাবে ধ্বপদ, খেয়াল, টগ্সা, 
কীর্ডন, বাউল প্রভৃতি বিচিত্র গীতরীতি। তাছাঁড়| ভক্তিরসাত্বক ও" 
স্বতিবাচক ভজনপ্রকৃতির গান প্রায় সকল শ্রেণীর সংগীতকেই বলা যায়, 
যদ্দিও ভজনকে একটি পৃথক সত্তার অধিকারী ক'রে পৃথক শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন ভারতের সংগীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রীরা । যেমন মীরার ভজন, 
নানকের ভজন, কবীরের ভজন, প্রভৃতি । কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত' 
ধ্লবপদগানকের প্রাচীনেরা ভজনাখ্যা দিয়েছেন এজন্ে যে, অনেক প্রুধপদ- 
প্রচনার বা ফ্রুবপদসাহিত্যের ভাষা, রস ও প্রকৃতি ভগবস্তজনাত্বক বা দেব- 


১৪৮ শীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান 


দেবী ও ঈশ্বরস্ততি বিষয়ক । অনেক ঞ্কবপদগানের মধ্যেই আবার পরমপুরুষ 
তগবান এবং দেবতাদের মহিম।, গুণ ও এম্চর্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্ত 
একথাও সত্য যে, ভগবস্তজন বা! ভক্তিন্তুতিমূলক সাহিত্য বা বাচনভঙ্গী 
থাকলেই সে গান ভজনশ্রেণীডুক্ত হবে এমন কোন কথা নেই, কেননা সৃক্ষদর্শা 
গীতরসিকর! ভজনকে একটি পৃথক শ্রেণীরই অন্তভূক্তি করেছেন । 

তবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃতি একদিক থেকে অন্তান্ঠ গীতশ্রেণী থেকে একটু 
স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্টযপূর্ণ বলা যায়। কেনন] রবীন্দ্রসংগীত প্রধানত প্রেম, পূজা 
খতৃ, প্রকৃতি; অনুষ্ঠান, উৎসব, ধর্ম প্রভৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন। তাছাড়া প্রবপদ, 
খেয়াল, টগ্পা, কীর্ঠন, বাউল এই সকল রকম গীতশ্রেণীরই অস্তশিবেশ আছে 
'রবীন্দ্রসংগীতে । অবশ্য রবীন্ত্রসংগীতের পথচারীরা রবীন্ত্রসংগীতে ফ্রুবপদ, 
' খেয়াল, টগ্সা, কীর্তন ইত্যাদি গীতরীতির স্তবতন্ত্রসত্ব! স্বীকার করেন না, কেননা 
তারা বলেন, ফ্বপদাঙ্গ গান, খেয়ালাঙ্গ গান, কীর্তনাঙ্ গান । অবশ্য “অঙ্গ? 
আসল রূপ থেকে কিছুটা ভিন্ন হোলেও আসল রূপেরই আবার অপরিহাধ 
অংশ, কেননা অঙ্গ বা অংশকে অঙ্গী বা অংশী থেকে পৃথক করা যায় না। 
যাই হোক সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে এমন একটি সার্বজনীন ও সর্গ্রাহথী 
কলাবস্ত বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে আছে অভিজাত ও 
দেশী সকল শ্রেণী গানেরই আসন নির্বাচিত। আর রবীন্দ্রসংগীত ঠিক 
সেই শ্রেণীরই সংগীত । বিরাট এর বিস্তৃত, সীমা এর স্বদরপ্রসারী, মিলন 
ও আকর্ষণের আকাত্ষা এর সকলের জন্তে এবং আবেদন এর ব্যাপক ও 
অস্তরস্পর্শা। তারি জন্তে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর অন্তভু“ক্ত এই রবীন্দ্রসংগীত, 
অথচ স্বতন্ত্র সীমার পারেও এর দৃষ্টি প্রসারিত । 

তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রসংগীতের অখণ্ড রূপ খণ্ড খণ্ড রূপের 
সমবায়েই গঠিত। কেননা পূর্বেই বলেছি যে, এক রবীন্দ্রসংগীতের 
মধ্যে আছে সকল প্রকৃতির গান, সকল রকমের গীতিরপ, তাল ও 
লয়ের সমাবেশ । গানঃ রাগ, তাল প্রভৃতি সংগীতের অপরিহার্ধ অঙ্গ 
এবং এ" অঙ্গুলির নিয়মনের জন্তে প্রয়োজন কতকগুলি নিয়ম ও নীতির । 
সাধারণভাবে এ সকল নিয়ম ও নীতিগুলি পরিচিত “ব্যাকরণ” আখ্যায়। 
&্তিহাসিক ও ভাষাতত্ববিদ্মাত্রেই জানেন যে, ভাষার স্থতি সমাজে 
আগে, তারপর শফি হয়েছে "তাঁর শাস্ত্র বা ব্যাকরণ। রবীন্দ্রসংগীত যেমন 


রবীজ্্সংগীতের মূল্যায়ন ১৪৯ 


ভারতীয় সংগীত-ভাগ্ডারেরই এক অপরিহার্য উপাদান এবং অন্তান্ত সংগীত- 
উপাদানের মতো! রবীশ্রীসংগীতের অঙ্গীভূত যেমন সাহিত্য, স্বর বা রাগ, 
তাঁল, লয়, ছন্দ প্রভৃতি, তেমনি অন্তান্ত সংগীতশ্রেণীর মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও 
থাক! চাই একটি নির্দিষ্ট নিয়ামক শাস্ত্র, বা ব্যাকরণ এবং সেই ব্যাকরণ- 
নির্দেশিত নিক়্ম ও নীতিকে অনুসরণ ক'রে চল! উচিত রবীন্দ্রসংগীতেরও, 
যদিও একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয্নং ছিলেন না নিছক ব্যাকরণপন্থী । 

সভ্ভবত এ” যুক্তিসঙ্গত ধারণার বশবর্তী হোয়েই আজকাল অনেকের 
মধ্যে দেখ! দিয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের একটি শাসনশান্ব-রচনার প্রবৃত্তি 
এবং তারি জন্তে তারা রবীন্দ্রসংগীতের সাহিত্য বা রচন!, রাগ, তাল 
ও এমন কি নৃত্যেরও শ্রেণী ভাগ করতে হয়েছেন প্ররৃত্ত। থাট বা 
ঠাটের বিভাজন এবং রাগের, গানের ও তালের বিভাগকর্মেও হয়েছেন 
হার! যত্বশীল এতিহবাহী হিন্দুস্তাণী ও কর্ণাটক সংগীতপদ্ধতির শাসনশাস্ত্র 
ও ধারাকে অন্বসরণ এবং স্থানে স্থানে হুবহু অনুকরণ ক'রে। যত্ব বা প্রচেষ্টা 
তাদের অবশ্যই প্রশংসনীয়, কেননা রবীন্্রসংগীতও যখন ভারতীয় গীতি- 
কলারই এক অপরিহার্ধ উপাদান, তখন ভারতীয় সংগীতগোষ্টির পর্যায়ভুক্ত 
হওয়ার ও ভারতীয় সংগীতশ্রেণীর মর্ধাদা এবং অভিজাত্য লাভ করার 
জন্তে রবীন্দ্রসংগীতেরও থাকা! উচিত হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী সংগীতপদ্ধতির 
মতে! একটি শাসনতন্ত্রক্ূপ “ব্যাকরণ” । 

কিন্তু এ” ব্যাপারে আবার নির্ধারণকারীদের কর্তব্য আছেও প্রচুর । 
তাদের কর্তব্যই হলো রবীন্দ্রসংগীতের শ্রষ্টা যিনি রবীন্দ্রশাথ, তিনি কতটুকু 
ছিলেন সংগীতশাসনতন্ত্রের তথা সংগীত-ব্যাকরণের পক্ষপাতী তা৷ পরীক্ষা 
ক'রে প্রথমে দেখা। শ্রুতি, স্বরঃ অলংকার, মৃছন্ম, তাম এবং আরো 
কত-কিছুর প্রয়োজন সংগীতকলাবস্তকে রূপায়িত করার জন্তে। প্রাচীন 
ভারতের সংগীত-মনীষীর| চিন্ত! ও অনুশীলন রুরেছিলেন এ+সর্ব প্রশ্নের ও 
এ'সকল সমস্যার কথা এবং তারি জন্তে রচন! কষ্ষেছিলেন্‌, তার| সংগীতশাস্ত্র 
সংগীতশিল্পকৃতিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার জন্তে। যথার্থ পথের. 
সঙ্গে অবশ্য লক্ষ্যপথেরও থাকে সম্পর্ক; কেননা প্রতিটি কর্মের পিছনে থাকে 
যেমন প্রয়োজনের প্রেরণা, তেমনি থাকে লক্ষ্য বা গন্তব্য দিকে উপনীত 
হওয়ারও এক আকুলতা। সকল শ্রেণীর সংগীতের পক্ষে ঠিক এ 


১৫০ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


একই কথা এবং তারি জন্ে ছিল প্রাচীন শাস্ত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ও আকুলতা 
ংগীতের গতিপথ নির্ণয় করার নিমিত্ত । সংগীতের সাহিত্য, রাগ ও তাল 
হার| করেছিলেন রচনা সংগীতরূপের রূপায়ণের জন্তে, তারা হয়তো] ততটা 
চিন্তা করেন নি তাদের স্্ট বন্তকে শাসনতন্ত্র দিয়ে পরিচালন! করার 
কথ! । কিন্তু কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল নিয়মনকারীর! রচনা করলেন 
ব্যাকরণ এবং পরবর্তী শিল্পী ও শাস্ত্রীরাও সেই নিয়ম-নীতিকে করলেন 
অনুসরণ, করলেন তার কিছু কিছু পরিবর্তন 'এবং পরিবর্ধনও ; ফলে 
গানের অনুশীলনের তথ! সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের হলো স্থ্ট ও 
বিস্তৃতি | 
হ্ৃতরাং এখন আসা যাক্‌ রবীন্দ্রসংগীতের শাসনশাস্ত্র তথা ব্যাকরণের 
প্রসঙ্গে । সংগীতসম্পদ নিয়ে সংগীত-জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প 
ধারা করেন, তাদের পক্ষে শুদ্ধ-অশুদ্ধতার দিকদর্শনকারী কোন নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বা শান্ত্রকে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত--অন্তত শৃঙ্খল! ও স্বসংগতি 
রক্ষা করার জন্যে শিক্ষা, সাধনা ও রসানুভূতির ক্ষেত্রে। এখানে এ' 
সম্পর্কে হার্বাটু স্পেন্সারের মতে সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা -সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন £ 
“আমাদের দেশে সংগীত এমনি শান্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া 
পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়৷ গিয়াছে যে, অনুভবের 
সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুল! হবর-সমার্টর কর্ম 
এবং রাগ-রাগিণীর ছাচ ও কাঠামে অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি 
মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়! পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। 
প্রইরূপ একই চে ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড় প্রতিমা আমাদের 
দেব-দেবীমূৃত্তির হ্যায় বহুকাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । যে কোন গায়ক- 
কুস্তকার সংগীত প্রায় একই ছাচে গড়িয়াছে। এইটুকু মাত্র তাহার বাহাছুরী 
যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ মূতির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র 
তফাত হয় নাই ; এমনি তাহার হাত দোরভ্ত | * * সংগীতে এতখানি প্রাণ 
থাক! চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের 
' পরিবর্তনের সহিত পরিবতিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব 
বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়”। 


রবীন্্রসংগীতের মুল্যায়ন ১৪১ 


রবীন্দ্রসংগীতের অষ্টা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সারমর্ম, বোঝার জন্তে 
কন্বনার প্রয়োজন হয় না, কেননা তার অভিপ্রায় এখানে ম্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 
জীবদ্দশায় তার সংগীতের শাসনশান্ত্র ব্যাকরণের রূপায়ণ সম্ভব না হোলেও 
পরবতিকালে যে তার আবির্ভাব ঘটবে ন| বা! ঘট! উচিত নয় এরকম ভাবারও 
কোন কারণ নাই। অতীতের সমাজে ভারতীয় সংগীতের স্বরূপ ও আদর্শের 
উল্লেখ না করলেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বর্তমানে সংগীতের ব্ূপ 
ও আদর্শের বিচার আমর| যেভাবে করি তা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। 
স্বর কতকগুলি শ্রবণযোগ্য সৃষ্্ স্বরকম্পনের সমষ্টি মাত্র। এই সৃক্সস্বরের 
নামই 'শ্রুতি'। চারটি শ্রুতি ষড়জে, তিনটি খষভে, ছুটি গান্ধারে, চারটি 
মধ্যমে, চারটি পঞ্চমে, তিনটি ধৈবতে ও ছুটি নিষাদে এই বাইশ শ্রাতির 
অন্তশিবেশ সাতটি স্বরে । তাও এই নির্দিষ্ট সংখ্য! মাত্র ষড়জগ্রামিক স্বরের। 
মধ্যম ও গান্ধার-গ্রামদ্রটির শ্রুতিসঙ্গিবেশপ্রণালী একটু ভিন্ন, হৃতরাং সংখ্যা- 
বিভাগেও প্রার্থক্য আছে। হরে তথা রাগে অল্লাধিক্য স্বরপ্রয়োগের জন্তে 
শীস্ত্কারর] অংশ বা বাদী, সংবাদী ও অন্ুবাদী স্বরগুলির নামকরণ করেছেন। 
বিবাদী স্বরে রাগের রূপে বিকৃতি ঘটে । বাদীই রাগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ 
করে। বহুল বা অধিক পরিমাণে স্বরপ্রয়োগের নামই বাদী নয়, শান্ত্রকাররা 
বলেছেন “বদনাৎ বাদী”, অর্থাৎ রাগের যথার্থ রূপটি বলে দেয় ব প্রকাশ 
ক'রে বলে বাদী । তবে স্বরের সংখ্যাধিক্যও যে প্রমাণ করে বাদীর সার্থকতা 
এ' বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ক্ল্যাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বরূপ ও 
প্রকাশ-নির্ধারণে থাট বা ঠাট, অলংকার, মূছ না, রাগের কাল, রাগের রস ও 
বিচিত্র ভাবের পরিচয় দিয়েছেন সংগীতশান্ত্রকাররা । সংগীতশিল্পীরা এসব 
উপাদানের জ্ঞান অর্জন করেন সংগীতের রাগরূপকে হ্ৃষু ও নির্দি্ ভাবে 
প্রকাশ করার জন্তে। কিন্তু ব্যাকরণ বা শাস্ত্রের সকল বিধি-নিষেধ ও 1 
নির্দেশক বাণীর সম্পূর্ণ জ্ঞান অধিগত হোলেও সংগীতের ব্যবহারিক সাধনার 
প্রয়োজন হয় পৃথকভাবে । রাগ ও স্বরসম্বলিত সংগীতে প্রাপপ্রতিষ্ঠার বেলায় 
শান্ত্রশাসনও ঠিক খাটে না, তখন প্রয়োজন হয় নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং 
অবিশ্রান্ত সাধনার । তারপর কেবল স্বর-সাধন] বা রাগ-সাধনার প্রাণপাত 
পরিশ্রমও সংগীতের প্রাণকেন্দ্র-অবিষারে একান্তভাবে সাহায্য করে না। তখন 
প্রয়োজন হয় অধ্যাত্ম বোধ ও সংগীতের জীবন-বিশ্লেষপ। রাগের রসানুভূতির 


১৪২ সংগীতে রবীন্্প্রতিভার দান 


উপরই নির্ভর “করে রাগের প্রাণপ্রতিষ্া | স্বর, অলংকার, মুর্ঘনাদির 
কাঠামো-কঙ্কালে তখন রক্তমাংস স্যন্টি করে দিব্যকান্তি, করে প্রাণের সঞ্চার । 
প্রাণের স্পন্দন তখন অনুভূতির তন্্রীতে করে আঘাত ও আনে জাগরণ, এবং 
তখনই শাস্ত্রের “ন বিদ্যা সংগীতাৎ পর" বাণী হয় সার্থক। অপংকার। মুনা, 
গমক, তান প্রভৃতি সংগীতসামগ্রী অলংকাররূপে করে সংগীতের বাইরের 
শোভাবর্ধন, কিন্তু সংগীতের আত্তর বিকাশের জন্তে প্রয়োজন জ্ঞাননিষ্ঠ 
সাধনার ও রসানুসন্ধানের | রবীন্দ্রনাথ একথার সমর্থনে বলেছেন £ 
“শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে হ'একটি কথা বলা আবশ্যক | 
ংগীতকে যদি শু্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা 
যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনৃভাবশূন্ট 
সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর । চিত্রশিল্প ছুই প্রকারের আছে। এক-_অন্ৃভাবশূন্ঠ 
মুখশ্রী ও প্রকৃতির অন্কৃতি, দ্বিতীয়-ষধাযথ রেখা-বিস্তাস দ্বারা একটা 
নেত্ররঞ্কক আকৃতি নির্মাণ করা । কেহই অস্বীকার করবেন না যে, প্রথমটিই 
উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিষ্যা । আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ 
কাপড়ের পাড়ে রেখাবিন্তাস ও বর্ণবিষ্ঠাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি- 
সকল চিত্রিত হয়, কিন্ত শুদ্ধ তাহাতে ই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্রশিল্পী 
বলিয়! বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ স্থর-বিষ্তাস মাত্র, 
কিন্ত যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অন্ৃভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণ 
আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়| গর্ব করিতে পারিব না”। 
রবীন্দ্রনাথের এই সরস ও নিগুঢ় মস্তব্যকে প্রতিটি শ্রেণীর সংগীতশিল্পী, 
ংগীতবেত্তা ও সংগীতশান্ত্রীরই মনে রাখা উচিত। কেবল প্রাণহীন শুষ্ক 
স্বর-কঙ্কালের প্রতিফলনে বা স্বর-বিস্তাসের মনোহারিত্বে সংগীত-প্রতিমায় 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সংগীত-প্রতিমাকে জাগ্রত করতে হোলে 
প্রয়োজন শিল্পীর প্রাণের জাগরণ। শিল্পী হয়তো ব্যাকরণ, ইতিহাস, সাহিত্য 
প্রভৃতি শাস্ত্রের যথাযথ অনুসরণ এবং তাহার সংগীত-শিক্ষক বা আচার্ধের ক 
ও গায়কীধার! অনুকরণ ক'রে রাগর্প প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হলেন, কিন্ত 
ফলে দেখা! গেল, তাতে প্রাণস্পন্মন ও লাবণ্যের কোন লক্ষণেরই প্রকাশ 
পেল না, আর পাওয়া! গেল না রসান্ুভূতি ও জীবনানুভূতিরও কোন নিদর্শন, 
শীতের হলে! স্পন্দনহীন ও প্রাণহীন কেবল রূপাস্বণ, হৃতরাং সংগীত- 
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সাধনার সার্থকতাও হোল ব্যর্থতায় পর্যব্সিত। তারি জন্তে রবীন্ত্রসংগীতকে 
চিরাচরিত প্রধায় নির্দি্টউভাবে যোবা ও জানার জন্তে শাসনশান্ত্র ব্যাকরণ 
প্রভৃতির উপযোগিতাকে যেনে নিলেও বিশেষভাবে অন্থরোধ জানাই 
অন্তত রবীন্দ্রপথচারী রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী ও রসগ্রাহীদের, তারা যেন 
শান্ত্র বা ব্যাকরণ প্রভৃতিরই মাত্র সম্মান অক্ুপ্ন রাখার জন্তে রস ও ভাবের 
যখার্থ আবেদন, প্রাণের অনুভূতি ও জীবনের আদর্শকে না দেন বিসর্জন । 
ররীশ্ত্রনাধের কল্যাণ-ইঙ্গিতও ঠিক অনুরূপ | তিনি অধিকাংশ ক্ল্যাসিক্যাল 
সংগীতের উত্তাদদের প্রাণহীন বাহ্-চাতুর্ষেরই সমালোচনা! করেছেন। 
কেবলি শান্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হোয়ে ম্বাভাবিকতাকে বিসর্জন 
দিলে সংগীতের নৃতন ও মৌলিক স্থ্টির পথ হয় অবরুদ্ধ। তাছাড়া সমাজ- 
জীবনের সঙ্গেও সংগীতের থাকা চাই নিবিড় সম্পর্ক। পরিবর্ধন ও 
পরিবর্তই সমাজের জীবন। হ্বতরাং কালোপযোগী সমাজ-পরিবেশের 
অনুযায়ী শাসনতস্ত্রেরও হওয়া উচিত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সময়োপযোগী 
সমাজ-রুচিকে গঠন করার জন্তে। বিচারবিহীন অনুসরণ বা অন্ধান্বকরণই 
সব-কিছুর অচলায়তন শ্র্টী করে সমাজে, শিল্পে ও এমন কি মানুষের 
বুদ্ধিব্ৃত্িতেও। তাই শাসন মানারও যেমন আছে প্রয়োজন, স্বাধীনতার 
প্রবাহকে অব্যাহত রাখারও আছে তেমনি সার্থকতা । তার অর্থও 
কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযমতা নয়, পরস্ত বিচারযুক্ত মনোতৃত্তি ও প্রতিভার 
স্থজনশক্কিকে চির-উন্মুক্ত রাখা | রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও তাই যে, যান্ত্রিক 
অনুসরপপ্রিয় হোয়ে পুরাতনের পুনরাবর্তনের চেয়ে নৃতন স্যষ্টির আকুলতায় 
যথার্থ রস ও জীবনান্ুভুতির পথে অগ্রসর হওয়া শ্রেয় এবং সেটাই শিল্পের ও 
শিল্পীর জীবনের আদর্শ বলে পরিগণিত । স্বঁতরাং রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাকরণ 
বা ব্যাকরণী মনোবৃত্তির মোটেই অপক্ষপাতী নই কেউ, কিন্ত সর্বদাই সতর্ক: 
করি আমরা ববীন্ত্রসংগীতের পথচারী ও অনুশীলনকারীদের এই বলে যে, 
ব্যাকরণের বাহ আবরণের নিষম্পেষণে তারা যেন রবীন্ত্রসংগীতের সৌন্দর্য, 
ভাব ও রসানুভুতির পথকে না করেন অবরুদ্ধ। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
কেবল শাস্ত্ার্থ ও শাস্ত্রের আদর্শাবগতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-জীবনেরও অপাধিব' 
আঘর্শ ও লক্ষ্যকে নির্দেশ করায়। অর্থাৎ জানানোর কৃতিত্বই কেবল শাস্ত্রের 
_পজাপকং হি শান্ত্রম্, পথের নির্দেশ দান করাতেই শাস্ত্রের কৃতিত্ব ও 
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বাহাতুরী, কিন্তু গ্রথচারী হোয়ে পথের লক্ষ্যকেন্দ্রে উপনীত হওয়াই সকল 
শিল্পী ও সাধকের কর্তব্য। নির্দেশ সাধনার সহায়কমাত্র, কিন্ত সাধনাই 
সাধককে যথার্থ সার্থকতার আশীর্বাদ দান করে। রবীন্দ্রসংগীতে ব্যাকরণের 
স্ব্রপাত মোটেই অসমীচীন নয়, অন্তত শিল্পকে কালজয়ী ও হ্সঙ্গত করার 
জন্ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে অঙ্! রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ-অভিপ্রায় 
এবং ভারতীয় সংগীতের লক্ষ্য ও মর্্কথা। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 
“মংগীত ও ভাব থেকে কিছুটা উদ্ধৃত ক'রে উপসংহার করি রবীন্দ্রসংগীতে, 
শান্্র তথ ব্যাকরণ-উপযোগিতার আলোচনা । কবি বলেছেন £ “আমাদের 
সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশান্ত্র সেইরূপ মৃত শান্ত্। 
ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা 
কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই, বিবিধ 
বিচিত্র ভাবের লীলাময় ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে 
পাই না। * * » আর কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার 
কর্ণপীড়ক খরজ হ্বরের জন্মদ্াতাগণ তাহাকে কি চক্ষে সমালোচনা করেন? 
তাহারা দেখেন, একটা রাগ ব1 রাগিণী গাওয়। হইতেছে কিনা । সে রাগ 
বা রাগিণীর বাদী স্বরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসংবাদী স্বরগুলিকে 
যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কিনা) এ' পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ 
হয় তবেই তাহাদের বাহ্বাসুচক ঘাড় নড়ে। * * আমাদের সংগীতশাস্ত 
নাকি মৃত শান্তর, যে শাস্ত্রের ভাবট! আমরা নাকি আয়ত্ত করতে পারি 
ন1। এই জন্য রাগ-রাগিণী, বাদী ও বিসংবাদী সবরের ব্যাকরণ লইয়াই 
মহাকোলাহল করিয়া থাকি। যেভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হুইয়াছে, সে 
ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে । ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না 
ত, প্রাচীন ইজিষ্টবাসীদের হ্যায় ভাষার একটা “মমী' তৈরী করে মাত্র। 
যে সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজত্বঃ সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্র! 
করা হইয়াছে । অলঙ্কারশাস্ত্ের পিগ্তর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার 
কঠ বাঙলার আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে কবিতার সহচর 
ংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়৷ উভয়ের মধ্যে বিবাহ 
দেওয়। উচিত” । 
রবীন্দ্রসংগীতের মুল্য-নিদেশের পথে প্রথমেই মনে রাখা উচিত বর্তমান 
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দেশ, কাল ও সমাজ-মনের গতি, রুচি ও গ্রহণশক্তিকে | ভারতীয় সংগীত- 
ইতিহাসের পাতায় যতটুকু ইঙ্গিত বা নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা থেকে 
জানতে পারি, অনুর্বর আদিম যুগেও সংগীত ছিল নৃত্যের অনুসঙ্গী। 
প্রাণ্বদিক যুগের উন্নত সভ্যতায়ও পাওয়া গেছে যতটুকু সংগীতের সামগ্রী, 
তা প্রমাণ করে সেই হ্থদূর অতীতে সংগীতান্নশীলনের কথা। বৈদিক 
যুগে সংগীত-সামগ্রীর নিদর্শন স্বস্প্ট এবং ক্ল্যাসিক্যাল যুগে ও বৌদ্দ- 
ভারতে বিচিত্র গুহাভাস্র্।, শিলালেখ, মণ্িরশিল্প প্রভৃতিও সংগ্বীতানু- 
গীলনের মর্মকথা প্রকাশ করে। খ্রীষ্ীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব থেকেই নাট্য- 
শিল্পের প্রয়োজনে সংগীতের অভূযতথান হয় এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনের 
পথে পুরাতনের বুকে নৃতন নূতন রূপ নিয়ে ভারতীয় মংগীত আজও 
সপ্ত্রীবিত শিল্পসৌন্বর্ষের দরবারে তার প্রসিদ্ধিকে অক্ষুণ্ন রেখে। 
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ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসবাহী ধারা 'কতক শুদ্ধ ও কত বিকৃত এই 
উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে ভারতের সমাজে তখন প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম, 


1. ৬:৫৩ ০০767797079 1706078 1১01959170 (1490001) 1956 ) 70০. 25-26. 


১৪৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


শিক্ষা ও জাতীয় জাগৃতি এই তিনটি ধারার সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
এবং এই তিন জ্গাগরণ-যজ্ঞের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে সম্পাকিত ছিলেন 
আত্বীক়স্বজনের সঙ্গে তিনি নিজেও (৮1556 0006৩ 01050102510 54৩1৩ 
000০ 200 17) 211 0):০০ 076 10061019613 ০1 277 0৬ 81011 60০0৮ 
৪০০৩৩” )। তার সংগীত-স্থষটি ও সংগীত-জীবন-সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 
৮1) 15510 00 1010310 ]ু 01917) 10196 30006001176 01 2 72000510191 
10/5611, ]118৬০ ০0100130560 1708150 807165 ৬1101) 1786 06960 0196 
0251)01)8 01 0:01)0900% [0:017150 270 £০০এ [6০015 21৩ 0132430৩0 
৪৫ 00০ 100009001)06 019, 17081 ৮৮100 13 20090190$ 0019 0০028115616 13 
80051080306 1 06131508170 0০৫. 0916163 00৩, 106০85610০0 001 
8170৮ 11720 1 00, 170351019 0190 15 006 19656 /95 ০01 0011% 
0১1105ও 1) 015 9011619০012: 001] 00 079006০1১16 1015709৩, ০৪৫ 
8130 5116 100 30063১ 6৮০) 1101 21%/295 ০017600++* £ 

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা ও সংস্কার-সন্ধানী স্থফ্িশক্তি দিয়ে রচিত 
নিজের মংগীত-সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ 
সংগীতশিল্পী বলে আত্মশ্লাঘার গৌরব অনুভব না করলেও তার সংগীত-রচনা 
যে গতানুগতিক সংগীতধারার মধ্যে একট! আলোড়ন স্থফি করেছিল তা 
৮৬/1)101) 112৬৩061160 0) 08170103 01 ০0:0,০05 [9:0107160” কথাগুলি 
থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিচিত্র সমালোচনার আঘাত সংযত মন দিয়ে 
সহ করেও তিনি তার নৃতন অবদান দিয়েছেন সংগীতের ক্ষেত্রে। তিনি 
বলেছেন £ “আমার সংগীতশিল্পের যেমন নিন্দা করেছে তেমনি সমাদরে 
গ্রহণ করেছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে তারা প্রকাশ করে নি । 
তিনি একথা আবার স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্তে বলেছেন £ 1০23৩ ৫০ 
000 01010 1 200 ৬৪10, 1 027 10086 2)75611 ০০)০০01৬৮617 2104 
081) 006191/ 65007633 20101180192 001 109 ০0৬৮ ৮/0110১ 10608056 
1 817) 000650. 1 409 1806 1)6510216 1০ 999 11086 09 50255 1১9৮৩ 
1০1)0 07617 01206 10 (1) 17620 01 [90 1900, 21016 %/10]) 11৩1 
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10000165118) 0899 ০৫199 ০01 50110%/ ০0706361৬21, ৬/1]] 118৩ (0 910£ 
076100751271013 000 33 076 ৮৮০: 012 16৬০11100121150,,, 5 

সত্যই রবীন্দ্রনাথের সংগীতস্যফি সার্থক হয়েছে বলা যায়) কেননা . 
শুধুই বাঙল! দেশে কিংবা ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বে সমগ্র নরনারীর হদয়- 
তস্ত্রীতে আজ রবীন্দ্রসংগীত স্পন্দন স্য্টি করতে সমর্থ হয়েছে । এই সংগীত- 
স্থফ্টিকর্ষ বা সংগীতকৃতি একজন বিদ্রোহীর অবদান একথা রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই স্বীকার করেছেন “075 ৮০ 018 76৮010101020156 1২6৮০100100 
বা বিদ্রোহ হয় পুরাতনের বিরুদ্ধে নৃতনের ৷ নবস্থষ্টিহীন গতামগতিকতা 
যখনই সমাজ-জীবনকে পঙ্থু ও প্রাণহীন করে, তখনই স্থফ্টি হয় তার বিরুদ্ধে 
নূতনের বিদ্রোহ। পুরাতনের বুকে নৃতনের এই সংক্রমনই সমাজ-দেহে 
নবীন প্রাণ সঞ্চার করে। স্বতরাং বাঙলার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি 
প্রভৃতির কথ। ছেড়ে দিলেও বহুকাল প্রবাহিত ঞ্রবপদঃ খেয়াল, £ংরী 
প্রভৃতি গীতিধারার পাশে রবীন্দ্রমাথ স্থর্ট করলেন তার নৃতনতর গান, 
যে গানের প্রকাশে থাকলো! পুরাতনের প্রতি সমাদর অথচ নৃতন গরিমার 
অভিযান । ধ্লুবপদ, খেয়াল, টগ্লা, কীর্তন সকল-কিছু গীতরীতির অন্তনির্বেশ 
ঘটলেও রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রীতি নিজস্ব মহিমায় থাকলো! প্রতিষ্ঠিত। 
রবীল্ত্রনাথ একেই বলেছেন ৮1710171055 05060 075. 087301078০1 
০:0১০০%. 00115? | একথা আমরা পূর্বেও আলোচন| করেছি যে, 
প্রাচীনের বিরুদ্ধে নৃতনের অভিযান বহুবারই হয়েছে ভারতের শিল্পে, 
সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে ও আরো! কত বিষয়ে। 
ংগীতের বেলায়ও আমরা দেখেছি, বৈদিকের বিরুদ্ধে এসেছে ক্ল্যাসি- 
ক্যালের তথা গান্বর্বের অভিযান, গান্ধর্ষের বিরুদ্ধে এসেছে অভিজাত 
দেশীর অভিযান এবং দেশীর মধ্যেও হয়েছে কত-কিছু ভাঙাগড়ার কাজ 
পরিবর্তনশীল সমাজের প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রে । ূ 

রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তানের চাহিদ| নিয়েও মতভেদ স্ষ্টি হয়েছিল 
কিছুদিন আগে। হিন্দুম্তানী খেয়াল বা খ্যাল গানে তানের কাজ আছে, 
হিন্দুন্তানী গ্রুবপদে বাটের (বণ্টশ) কাজে আছে, রবীন্দ্রসংগীতও যখন 


9, 1910, ০০. 81732 


১৫৮ সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান 


ভারতীয় সংগী?তরই শ্রেণীভূক্ত তখন রবীন্দ্রপংগীতেও তান এবং বাঁটের কাজ 
থাকবে না! কেন -এই হলো চাহিদাবাদীদের অভিযোগ । গল্পভারতী' 
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে! বিভিন্ন শিল্পী ও শাস্ত্রীর তাঁনের স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে বিচিত্র প্রবন্ধ। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের সূত্র পাওয়া গেল না 
বেশীর ভাগ আলোচনার ক্ষেত্রেই । এখানেও আমাদের আলোচনার 
মধ্যে যে পাওয়া যাবে একটা স্বসংগত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত একথাও ম্পর্দঘার 
সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে পারি ন]। 

“তান? শব্ষের আভিধানিক অর্থ স্বরবিস্তারকরণ | শাজর্দেব (ওয়োদশ 
শতকের প্রথমার্ধে ) সঙ্গীত-রত্বাকরে তানের পরিচয় দিয়েছেন এবং কল্লিনাথ 
এর অর্থ নির্ধারণ ক'রে বলেছেন £ “তন্তে বিস্তার্ধত ইতি তনোতের্ধাতো? | 
হ্বতরাং তান অর্থে বিস্তার বা স্বরবিস্তার করা। নাট্যশান্ত্রকার ভরত 
দত্তিল, মতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাচীন নাট্য ও সংগীত-শান্ত্রীরা হুরকম তানের 
উল্লেখ করেছেন। সিংহভূপাঁল “্বধাকর'-টাকায় ভরতের ( নাট্যশান্ত্কার 
ভরত ) নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন £ “তথা চাহ ভরতঃ--দ্বিধা তানক্রিয়া 
তত্্র্যাং প্রবেশো নিগ্রহঞ্চ। । অথো প্রবেশো নামাধরস্বরপ্রকর্ষণাহৃততর- 
স্বরমার্দবাচ্চ। নিগ্রহশ্চাসংস্পর্শঃ ইতি”। মোটকথা ধ্বনিসাদৃশ্টের নাম 
প্রবেশ ও ধ্বনির অসংস্পর্শের নাম নিগ্ুহ। পূর্ণ, কুট প্রভৃতি ভেদে তান 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও অসংখ্য। মতঙ্গ (শ্রীহ্বীয় ৫ম-ণম শতক ) মৃছনা 
ও তান-প্রসংগে বলেছেন £ “মৃছণনারোহক্রমেপ তানোহবরোহক্রমেণ 
ভবতীতি”,--অর্থাৎ আরোহ্পক্রমে স্বরবিস্বৃতির নাম মুছুন! এবং অবরোহেণ- 
ক্রমে তান। যজ্নামীয় (“তানানাং যজ্ঞনামানি' ) তানের সংখ্যাও 
ক্ষম নয়। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ব্রিবান্দ্রাম-সংস্করণ 
'বৃহদ্দেণী'-গরস্থে মৃছবনার পাঠে সম্ভবত ভুল আছে, কেননা আরোহপ- 
অবরোহণযুক্ত স্থরবিস্তার ছাড়া মৃছনার রূপ প্রকাশ পায় না। এজন্যে 
আড়েয়ার-সংস্করণ, পণ্ডিত সোমনাথ-রচিত “রাগবিবোধ"-গ্রশ্থে মতঙ্গ-বচনের 
এরূপ উদ্ধৃতি আছে £ ?* * উচাতে, আরোহাবরোহ-ক্রমযুক্তঃ স্বরসমুদায়ো 
মৃ'নেত্যুচ্যতে, তানশ্বারোহণং ভবতীতি ভেদঃ ইতি”। 

যাইহোক শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি ও প্রমাণের নিদর্শন ছেড়ে দিলে দেখা যায়, 
তানের সার্থকতাই স্বরবিস্তারকরণ। গানের অনুসঙ্গী স্বর যেখানে সংক্ষিপ্ত, 
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সেখানে সৌন্দর্যের অনুরোধে বিস্তৃত ক'রে তাকে প্রকাশ করে তান। 
শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কবির একটি আলোচনা এখানে 
অনেকট! প্রাসঙ্গিক বিষয়ের দাবী রাখে । কবি বলেছেন ; ৭্* & 
কিন্তু তাই বলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন 
ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে 1 আমি তো নিজের রচনাকে সে রকম- 
ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে অন্বমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে 
প্রস্তত নই। যে রূপশ্থফিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে, 
তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই, তার অন্ত নিয়ম । * *হিন্দৃস্তাণী 
সংগীতকার তাদের সবরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে 
চেয়েছিলেন । তাই কোনো দববারী-কানাড়ার খেয়াল সাদামিঠাভাবে 
গেয়ে গেলে সেটা নেড়-নেড়! না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী- 
কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামিঠাভাবে গেয় নয়। কিন্ত 
আমার গানে তআমি সে রকম ফাক রাখি নি যে সেট! অপরে ভরিয়ে 
দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব”। আবার অন্ঠত্র তিনি বলেছেন £ “* & 
ংলা গানে হিন্দন্তানী সংগীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা 
দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে একথা তুমি মান 
কিনা ?। 
দিলীপ বাবু উত্তরে বলেছিলেন £ ”* * তাই আমার মোটকথাটি এই 
যে, বাংলা গান বাংলা বলেই তাতে তান দেওয়া চলবে না একথা আমার 
গত মনে হয় না”। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমি ত একথা 
বলি নি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়! চলে নাঁ। অনেক বাংলা 
গান আছে যা হিন্দম্তানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলংকারের জনে 
তার দাবী আছে। আমি এ'রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। 
সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই” । এই কথা বলে 
কবি স্বরচিত একটি ভৈরবী তান দিয়ে গাইলেন। 
এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের গানে তানের অলংকার লাগে কিনা সে 
সম্বন্ধে তার অভিমত বেশ স্পষ্ট। “হিন্ুস্তানী সংগীত 2331721166 ক'রে 
ংলাগান রচনা করলে তাতে তানের স্বরবিষ্তার গানের ভাব ও রসের 
সঙ্গে সামগ্রস্ত রক্ষা ক'রে সগররাজার মতোই সবরের স্বধূুরনী বইয়ে দেওয় 


১৬৪ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


সম্ভবপর, অন্রথা শ্বরের জলপ্লাবনে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না'- একথা 
রবাল্ত্রনাথই বলেছেন । রায় বাহাছ্বর হ্বরেন্ত্রনাথ মজুমদার সবরের যাদুকর 
ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকেও তান ও অলংকার দিয়ে গাইতেন, 
তাতে ক'রে গানের সঙ্গতির কোন হানি হোত না। অবশ্য এর প্রমাণ 
। আমরা পূর্বেই দিয়েছি উপেন্দ্রেনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত “বিগত দিন” 
আলোচনাংশ উদ্ধত করে “রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ" পর্যায়ে। 
হৃতরাং রবীন্দ্রনাথ তার নিজের গানে তানের রোলার চালাবার কোনদিনই 
পক্ষপাতী ছিলেন ন1, যদিও কোন কোন গানে তিনি নিজেই আবার সামান্ত 
সামান্ত তানের কাঁজ করেছেন হবসংগতভাবে। 

সকল শ্রেণীর শিল্পারা নিজ্তেদের পছন্দমত রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার দাবীও 
জানিয়েছিলেন কখনো! কখনে| রবীন্দ্রনাথকে । শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ও 
আলোচনা-প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথকে বলেছেন £ “কিন্তু তবু আপনার গানে 
শিল্পীর নিজের €%১:৩ 5100) দিয়ে গাওয়াটা আপনার কাছে ব্যথার বিষয় 
বলে অনেক সত্যকার শিল্পী হয়ত আপনার গান তাদের নিজের মতন 
করে গাইতে চাইবে না। আপনার অনিচ্ছা না থাকলে হয়ত তারা 
আপনার গানের মুল কাঠামটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামত স্বরবৈচিত্র্যের 
মধ্যে দিয়ে আপনার গানকে একট! নৃতন সৌনর্ষে গরীয়ান ক'রে তুলতে 
পারত। কিন্তু আপনার স্বর 'হুবহ বজায় রাখতে হবে'- আপনার এই 
ইচ্ছা বা আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রং ফলিয়ে আপনার 
গান গাওয়া তাদের কাছে একট সংকোচের কারণ না হয়েই পারবে 
না। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন” । 

রবীন্দ্রনাথ একথা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অপর এক 
প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ “আমার গানের বিকার প্রতিদিন এত গুনেছি 
যে, আমারও ভয় হয়েছে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিঠিত 
রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কের ভিতর দিয়ে 
প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গাঁনকে 
নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে ন|। &* * গানের 
বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত 
উলট্‌-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা 


রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়ন ১৬১ 


. চাই। সেমম্বন্ধে ধর্মবৃদ্ধি একেবারেই খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের 
গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন ছুঃখ পেয়েছি বলেই সে হুংখকে চিরস্থায়ী 
করতে ইচ্ছা করে না %। 

তাছাড়! কবির ব্যক্তিগত ধারণাও ছিল যে, “যে ব্যক্তি গান রচন৷ করেছে 
তার স্বরটিকে বহাল রাখা । কবির কাব্য-সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত ; 
চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও । রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র 
তারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ-সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় 
তাহলে কলা-জগতে অরাজকত| ঘটে। একথা নিশ্চিত যে, ওস্তাদ- 
পরম্পরার দ্ুর্দম কঠতাড়নায় তানসেনের কোনো! গানেই আজ তানসেনের 
কিছুই বাকী নেই। প্রত্যেক গায়কই কল্পনা করে এসেছেন যে, তিনি 
উৎকর্ষ সাধন করেছেন | * * গগ আজকালকার দিনে ছাপাখান] ও স্বরলিপি 
প্রভৃতি উপায়ে নিজে রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সমভভব, 
তাই রচনা-বিভাগে সরকারী যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা 
উচিত। নইলে দড়ি টানবে কোথায় ?” 

এখানেও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও ইঙ্িত বেশ স্পষ্ট। 'রচন| যে করে, রচিত 
পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, একথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । হৃতবাং 
রবীন্দ্রসংগীতকে নিজেদের পছন্দ মতো! হরে, তালে ও ছন্দে গাওয়াই 
বোধহয় বাঞ্ছনীয় মনে করি- অন্তত সার্থক শিল্পীর শিল্পসন্বন্ধে নিজস্ব 
মতবাদকে ম্মরণ ক'রে। অতীতের রীতিকেই একমাত্র শান্তর ও যুক্তির দোহাই 
দিয়ে প্রামাণিক ও প্রচলিত প্রথা বলে চালাবার চেষ্টা করা উচিত নয়, 
কেননা কেবল মাত্র তাতে করেই গান কালজয়ী হোয়ে সর্বাধিকার লাভ 
করতে পারে না। 

এ” ধরনের অনেক আলোচনার কথাই মনে পড়ে রবীন্দ্রসংগীতের 
মূল্যায়নপ্রসঙ্গে এবং মনে হয়, সকলগুলির আলোচনাই হওয়া উচিত নবস্ষ্ট 
শিল্পের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতবাদের সম্মানকে অক্কু্ রেখে । 


১১ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ব্রবীল্জ্প্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যেব্ প্রভাব 
১॥ পদাবলীপসাহিত্য ও রবীজ্লাথ । 


প্রাচীন ভারত ও তার এঁতিহোের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ অনুরাগ বারবার 
মূর্ত ক'রে তুলেছে অতীত ভারতকে তার স্থ্টিতে। সে যুগের ভারতের 
ভাবধারা যেন কল্পলোকের সম্পদ । ভাষার যাদ্বকর তার সোনার কাঠির 
পরশে জাগিয়ে তুলেছেন স্বপ্ত অতীতকে, যা থেকে জন্ম নিয়েছে “বাল্সীকি- 
প্রতিভা» “বিদায়-অভিশীপ” গোন্ধারীর আবেদন", উর্বশী", খিতু-সংহার”, 
“কুমারসত্তব-গান", “ভাষ! ও ছন্দ" এবং “কথা ও কাহিনী'-র কতকগুলি কবিতা, 
যেমন, “পৃজারিণী”, “অভিসার” প্রভৃতি। তার নাট্যসাহিত্যের মগ্যেও 
পুরাতন ভারতের ছায়! নিতান্ত বড় একটা কম নেই। সেটা নাট্যসাহিত্যে-_ 
কি কাব্যে অতি স্বন্দরভাবে প্রকাশ পেঞ্নেছে। যেন কবি স্বদূরকে নিকট 
করেছেন তার অমর সাহিত্যের মাধ্যমে নিপুণ ছন্দে আর ভাষায়। 
বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি কবির শিবিভ আকর্ষণের ফলে স্য্টি হয়েছে 
“ভাইসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। “ভান্সিংহ ঠাকুরের পদাবলী" বৈষ্ণব- 
কাব্যের অনুকরণপ্রিয়তার নিদর্শন নয়, কিন্তু বষ্ব-কাব্যরসলোভী মনের 
এক স্বাভাবিক প্রেরণার পরিচায়ক, যা ছন্দ ও ভাষার উপর তার 
জন্মগত অধিকারকেই ব্যক্ত করেছে। কবির স্বতংস্ফূর্ত ভাবোচ্ছুলতা, 
দার্শনিক মনোরৃত্তি ও গভীর রসোপলবি তার রচনাসম্ভীরকে নিছক 
অনুকরণতা প্রসূত ভাবক্রিষ্ঠতা ও ব্যঞ্জনার দেস্ত হোতে যুক্ত ক'রে দিয়েছে 
স্বচ্ছন্দভাবে | ভাবসম্পদের সংযোজনায় অবশ্য বৈষ্ণব-কবিতা বা পদাবলীর 
সঙ্গে এখানে “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী”-র আমরা তুলনা করছি না, 
কারণ যে প্রেরণা কবির মধ্যে স্বজন করেছে ভান্ুসিংহের পদাবলীর 
ভাব মূল-আকারে সেই ভাব-উৎসের সঙ্গে কোথাও কারু কোনে ভাবের 
তুলনা চলতে পারে বলে মনে করি না। এ প্রসঙ্গে কবির নিজের উদ্কির 
উল্লেখ করলে বোধহয় ভূল হবে ন! যে, “জীবনস্বৃতি”-তে (রচনাবলী 
৩৪৮) কবি লিখেছেন £ “তাহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, ভানু- 
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. সিংহের কবিতা একটু বাজাইয়! বা কষিয়া দেখিলেই মেকি বাহির হইয়া 
পড়ে”। অবশ্য কবির বিন্য়-বছ্ন কতকাংশে সার্থক হোলেও পুরোপুরি ঠিক 
নয়ঃ কেননা তার সাক্ষ্য দেবে তার মরণ রে তুছ মম শ্যাম সমান", "শ্যাম 
রে লম্পট (কপট 1) কঠিন মনতোর", “কো তু বোলবি মোয়? প্রভৃতি 
পদগুলি। চণ্ডীদাসের 'কান্ুর পিরীতি মরণ অধিক” রবীন্দ্রনাথ দ্বারা 'জীবন- 
বল্পত মরণ অধিক সো”-তে পর্যবসিত হবার আগে কবির চরণগুলি এমনি 
এক মাধুর্ষপূর্ণ ভাবের স্বন্টি করেছে -যে, শেষ পর্যস্ত পদটির কোথাও 
অন্ৃকরণের ছায়া ধরা পড়ে নি। এমনি কবেই অনুকরণ করতে গিয়ে 
কবি বহৃস্থানে নিজেকে হারিয়েছেন ঠিক “নুনের পুতুল সাগরের জলে 
মেশানোর মতো । আর তাতেই বৈষ্ণব-ভাবপ্রবাঁহের মধ্যে থেকে তাঁকে 
খুঁজে বার করা স্থানে স্থানে ছুনূহ হোয়ে পড়েছে । তাই উদ্ধবদ্দাসের-_ 
আষাড় গত পুণ মাহ শাঙন স্বখদ যমুনাক তীর। 
ঘোর ঘটা ঘন দামিনী দমকত, বিন্দু বরিখত নীর | 
এবং  শাঙন মাসে সগন ঘন গরজন পুলকিত দাঁমিণী মাল। 
বরিখত বারি পবন মৃছ মন্দ হি গঙা-তরঙ্গ বিশাল ॥ 
শিবরামদাসের “মাহ শাঙন বরিখে ঘন ঘন দু ঝুলে কুঞ্জক মাঝ” । 
আবার “গগন গরজনি দমকে দামিনী, দহ গাওহে বহুবিধ তান”ঃ 
প্রভৃতি এবং গোবিন্দদাসের-_- 
মন্দির বাহির কঠিন কবাট 
চলইতে শঙ্কিল পক্ষিল বাট ॥ 
তহি অতি বাদর দরদর রোল। 
বারি কি বারই শীল নিচোল ॥ 
হন্দরি কৈছে করবি অভিসার 
হরি রহু মানস হ্বরধুনী পার ॥ 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি,যাত | 
প্ঁ ক ক 
ইথে যব হৃদ্ঘরি তেজবি গেহ। 
প্রেষক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 


১৬৪ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


যখন সমন্থিতভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণ করলে নৃতনরূপ-- 
শাঙন গগনে ঘোর ঘন ঘট! নিশীথ যামিনীরে | 
কুঞ্জপথে অব কৈ-সে যাওব অবলা কামিনী রে। 
উন্মদ পবনে, যমুনা! তজিত, ঘন ঘন গঞ্জিত মেহ 
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুষ্ঠিত থর থর কম্পিত দেহ। 
ঘন ঘন রিম্ঝিম্‌ রিম্বিম্‌ রিম্বিম্‌ বরখত নীরদ-পুঞ্জ। 
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে নিবিড়-তিমিরময় কুঞ্জ। 
কহলো সজনি, এ' ছুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান 
দারুণ বাশি কাছে বাজায়ত সকরুণ রাধানাম। 
ডক্টর প্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন £ “১২৯৯ সালে “সোনর তরী'-র 
'বর্ষাযাপন" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের “রজনী শাঙন ঘন' পদটির 
( পদবত্ববলী ২৫ ) এক চরণ উদ্ধাত করিয়া লেখেন__ 


স্তর রাত্রি দ্িপ্রহবে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে 
শুয়ে শুয়ে ঘুম-অনিদ্রায় 
রজনী শ'উন ঘন ঘন দেয়! গরজন' 
সেই গান মনে পড়ে যায়। 
'পালক্কে শয়নে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে' 
মন-হ্বখে নিদ্রায় মগন | 
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে 


রাধিকার নির্জন স্বপন ॥ 

কচ * ১২৩২ সালের 'শেষবর্ষণ” নাটকে নটরাজ এই পদাংশ আবৃত্তি করিয়াছেন 
পুনরায় ১৩৪৩ সালে 'শ্যামলী'-র '্বপ্ন' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন-- 

মনে পডছে এ পদটা-_ 

“রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়! গরজন' 

স্বপন দেখিনু হেন কালে । 

সুদিন রাধিকার ছবির পিছনে 

কবির চোখের কাছে 

কোন্‌ একটি মেয়ে ছিল; 

ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মম। 
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মুখচোর! সেই মেয়ে, 
চোখে কাজল পরা, 
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি 
“নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা । 
নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাঁড়ি চলা অবশ্য “চণ্ীদাস" নামাহ্কিত পদে (পদ 
কল্পতরু ২১০ ) পাওয়া যায়-_ 
চলে নীল শাড়ি নিঙগাড়ি নিউগাড়ি 
পরাণ সহিত মোর । 
সেই হইতে মোর হিয়! নহে থির 
মনমথ-জরে ভোর ॥ 
পদটি লোচন ও যছুনাথের ভণিতাতেও পাওয়া যায় ।১ 
তাছাড়া “গৃহণ রয়ণ সে ন যাও বাল! নওল কিশোরক পাশ-- তখন 
কোথাও কবিতাটির স্বাভাবিক গতি ও মাধূর্ষের ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে 
হয় না, অথচ ভাবের অভিব্যক্তি ও বর্ণনাতে তা বৈষ্ব-পদাবলীর সঙ্গে 
সমতুল্যতার দাবী রাখে। 
যদিও ভাবের গভীরতার দিক থেকে বিগ্ভাপতি আরও ছাড়িয়ে গেছেন, 
যেমন-_- 
নিজ পু পরিহরি সতরি বিখম নরি 
অঁগিরি মহাকুল গারী 
তু অ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি 
কিছু ন গুণল বরনারী-ইঃ। 
শশিশেখরও বলেছেন-_ 
ধনি অন্ুুরাগিণী জানি হৃজান। 
ঘোর আন্ধিয়ারে করল পয়াণ॥ 
পরনারী পিরিতিক এ&ছন রীত। 
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত ॥ 
ভাবের গভীরতায়, প্রকাশের মাধূর্ধতায় ও ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যে হয়তো 
এমনি অনেক বৈঞ্চব-কবিতাই নিঃসংশয়ে অপ্রতিদ্বন্বীরূপে প্রতীয়মান হোতে 


১। ভক্টর মনুমদার £ “রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ!বলীব স্থান" পৃ" ৫৮-৪৯ 


১৬৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিতার দাঁন 


পারে, কিন্তু ভাষার সংযমতায়, পরিবেশ শ্যফির কুশলতায় ও প্রাকৃত বর্ণনার 
প্রা্জলতায় কবির উক্ত পদটির সমতুল্য কয়েকটি পদই উৎকর্ষতার পরিচয় 
দেয়। ভাব-বিচিত্রতার নব-নব অভিব্যক্তি_যা ব্যক্ত হয়েছে দান, গোষ্ঠ, 
মান, নৌকাবিলাস, রাস, মুরলীশিক্ষা খণ্ডিতা ও এ'রকমের শত শত লীলা- 
বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, রসস-সাহিত্যকে ক'রে তুলেছে স্বসম্ৃদ্ধঃ তাদের অনুব্ূপ 
পদের সন্ধান কবির স্থন্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব- 
সৌন্দর্ষপ্রিয় কবি-মন বৈষণব-সাধকদের মতো! প্রেমের জটিলতাকে উপলব্ধি 
এবং ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি,যাঁর জন্তে কবি মানলীলাকেও যথোপযুক্ত 
মূল্য দিতে সমর্থ হন নি। তবু দার্শনিক ভাব ও মধুর রসের প্রতিচ্ছায়ার 
সেখানে যতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে, কবির মনে তার অবদান ব্যর্থ হয় নি। 
যার ফলে জন্ম নিয়েছে “কো তুই বোলবি মোয়'__অন্ুরূপ পদ, সার্বজনীন 
প্রভাবের দিক থেকে যার সাথে বিগ্ভাপতির--“সখি কি পুছসি অনুভব মোয়” 
পদটির সাদৃশ্য মেলে। অবশ্য এখানেও বিগ্ভাপতির ভাবগভীধ অতুলনীয় 
এবং তার বাচনিক অভিব্যক্তির সঙ্গেও কবির ঠিক ঠিক মিল পাওয়া 
যায় না। তবুও-- 

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়, 

সেহো পিরিত অনুরাগ বখানইত 
তিলে তিলে নূতন হোয়। 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
এবং-_ 
কো তু বোলবি মোয়, 
হদয়-মাহ মঝু জাগসি অন্বখন আখ উপর তুহ্" রচলহি আসন 
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম, 
নিমিখন অন্তর হোয় কো তুহু বোলবি মোয়। 
পাশাপাঁশি পড়লেই ভাব ও ছন্দের এঁক্য সহজেই ধরা পড়ে । বৈষ্ব-মহাজন 
ও রবীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি ও ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যও বেশ অনুভূত হয়। 
ভান্ুসিংহের শ্রীরাধার প্রশ্ব-কাতরতা কবি বিদ্যাপতির প্রশ্র-কাতরতাকেই 

"মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য একথ| ঠিক যে, উভয়ের রস ঠিক এক নয়। 
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ভান্বসিংহ্র রাধার'মনে যে প্রশ্ন তা অজানার, আর বিদ্াপতির রাধার প্রশ্ন 
অশেষের অতৃপ্তির। ভান্ুসিংহের রাধা বিশ্মিতা, বিদ্বাপতির রাধা চির- 
আকাজ্িণী। তবুও মানব-মনের চির-আকুলত! উভয়ের মধ্যেই প্রকট। 
কবির মধ্যে সর্বপ্রথম এই কাব্যরসের স্থষ্টি করে জয়দেবের প্গীত- 
গোবিন্দ”; এবং তার আভাষ তাই ভান্ুসিংহের পদাবলীর অনেক স্থানেই 
পাওয়া যায়। কৰি জয়দেবের-_ 
নামসমেতং কতসঙ্কেতং বাদয়তে মুছু বেণুম্‌। 
বনু মন্্ুতে নণু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছ্বপযানম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম ॥৫।১০-১১ 
ইত্যাদির ছায়া রবীন্ত্রনাথের__ 
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুগ্জ অরণ্য, 
কলগ্সিত মলয়ে, হাবিজন-নিলয়ে, বালা-বিরহ-বিষঞ্জ | 
তৃষিত নয়নে, বনপথপানে, নিরখে ব্যাকুল বালা 
দেখন পাওয়ে, আখি ফিরাওয়ে, গাথে বনফুলমালা । 
সহসা রাধা চাহল সচকিতঃ দূরে খেপল মাল1-_ 
কহল সজনি, শুন বাঁশরী বাজে, কুঞ্জে আওল কাল! ।১ 
ইত্যাদির মাঝে খুঁজে,পাওয়া কঠিন নয়। জয়দেবের ছনা, কাব্য ও স্বর 
কবির লেখনীয় মাধ্যমে পেয়েছে নবজীবন--যাকে তুচ্ছ করা একেবারে 
যায় না, আর তাকে বেষ্ঞব-পদের সমতুল্য মধাদ1 দিতেও কোন রকমে 
দ্বিধা আসে না। তেমনি ছন্দের দ্রিক থেকে বোধহয় গোবিদিদাসের-- 
আজু বিপিনে যাওত কান 
মুবতি-মূরত কুহ্বমবান 
জন্ন জলধর রুচির অঙ্গ 
ভঙ্গি নটবর-শোহনি | 
ইত্যাদির মতোই ধ্বনি ও মাধূর্য। কিন্তু ভাবের দিক থেকে এর মধ্যে 
যে শ্বর উপলব্ধি করা যায় তা পরমানন্দদাসের-- 


১। এ*সম্বন্ধে পূর্বেও উল্লেখ কবেছি। 
২। অন্কপাঠ-'নটবর-মোহিনী' | 


১৬৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


মন্দ মন্দ মধুর তান 
মুরলী কুঞ্জে বাজিল রে, 
নব,নায়রী শ্রীরাধে 
অনঙ্গরঙ্গে মাতিল রে। 
উঠত বসত খসন্ত কেশ 
মুরলী শবে শ্রবণ-ভেদ 
পুলকে পুরল সবহ' অঙ্গ 
প্রেম এই তরঙ্গ ভাসিল রে। 
এই উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মনোবেদনা গোবিন্দদাসের লেখনীতে মূর্ত হয়েছে, 
হামরছু সঙ্কেত আনত রহ কান 
একলি নিকুঞ্জে কৃহ্বম-সর হান 
এ সখি হৃদয় জলত মধু আগি 
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি। 
কুলবতী চরিত পিরিতি লাগি খোই 
হা হা হরি করি কাননে রোই 
পন্থ নেহারি নয়নলয় লাগি 
টুটত রজনী বাডত অনুরাগী 
অবহুন! মিলল শ্যামরু কাতি 
গোবিন্বদাস কহে দীগ ভরাতি ।--ইত্যাদি 
রবীন্দ্রনাথের স্থ্টিতে এটিই নৃতনত্ব পেয়েছে--'ঘদয়ক সাধ মিশাওল 
হদয়ে' পদটির মাধ্যমে । যথা 
বিরহ বিষে দহি বহিগল রয়নি, নহি নহি আওল কালা। 
তৃষিত প্রাণ মম দিবস যামিনী শ্যামক দরশন আসে । 
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জলত হুতাশে । 
বিপ্রলব্ধারং ছায়াও এতে পড়েছে। বিপ্রলন্ধার ভাবে সম্বদ্ধ বেষ্ণব- 
পদাবলী যথা-_ 
২। সঙ্কেত ভবনে নাহি হেরি প্রিয়জনে 


ব্যাকুল! যে বিপ্রলন্ধ! কহে কবিজনে। 
--পীতান্বরদাস, বসমঞ্ররী 


রবীন্ত্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব ১৬৯ 


নব অনুরাগে আশ নাহি পুরল 
বিফল ভেল সব কাজ ॥ 
সজনী কাহে বনায়লু' বেশ। 
আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত 
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ। 
গুরুজন গৌরব দূর হিডারলু 
গৌর-প্রেমরস লাগি। 
হুর্মত প্রেম মোহে বিধি বঞ্চল 
মঝু ভালে দেয়ল আগি। -বাহদেব ঘোষ 
হুতাশে মুহৃমানা মানিনী সমস্ত উপকরণ যমুনায় বিসর্জন দিতে উদ্ভতা-_ 
ত্যেজ সখি কান আগমন-আশ । 
যামিনী শেষ ভেল সবহ' নৈরাশ॥ 
তাম্ুল চন্দন গন্ধ উপহার । 
দুরহি ডারহ যমুনা পার । 
কিশলয় শেজ মণিমাণিক মাল। 
জল মাহা ডারহ সবহ' জঞ্জাল ॥ 
্বলরামদাস 
বিশেষ ক'রে সখিদের ভ্সনার মধ্যে শ্রীরাধার যে অবস্থার বর্ণনা 
পাওয়! যায়'ত| বিপ্রলব্ধারই অনুরূপ | ূ্‌ 
শ্যামরে নিপট কঠিন মন তোর, 
বিরহ সাথী করি দুঃখিনী রাধ!, রজনী করতহি ভোর । 
বরখত অশ্রু; বচন নহি নিকসত, পরাণ থেহ না মানে। 
গঁ প রা 
গহন তিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি, শূন্য কদমতরুমূলে, 
ভূমি শয়ন পর আকুল কুস্তল রোদই আপন ভুলে । 
মুগ্ধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু পরিহরি, সব গৃহ কাজে, 
চাহি শৃন্ট পর কহে করুণ স্বর, বাজে বাশরী বাজে । 
রসস্থফ্টির দিক থেকে গোবিন্দদাসের--প্পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে” 
পদটির অনুবূ্প 1 যথা-_ 


১৭০ সংগীতে রবীন্দ্রগ্রতিভার দান 


পন্য নেহারি বারি ঝর লোচনে 
অধরে নিরস ঘন শ্বাস। 
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই 
গুনি গুনি জীবন নৈরাশ | 
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা । 
সগরছ' যামিশী জাগি পোহাঁয়ল 
কামিনী সঙ্গেত ঠামা ॥ 
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি উঠই 
বোলত গদগদ ভাখ। 
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে 
বিধি অঞ্জে মাগয়ে পাখ ॥ 
বাশরী-আকুল-করা হ্বর রাধিকাকে বিব্রত করেছে দেখা যায়। 
বিগ্াপতির ভাষায় একে বল! যাঁয়-_- 
আরে সখী বাজত বংশী মধুর । 


ধ্বনি শুনি প্রাণ করত আনছান 
চিত হে।য়ত অধির | 

মাতল শ্রবণ কম্পে ঘন ঘন 
পুলকে ভরয়ে শরীর । 

হদয় দরদর শ্বীস বহে খর 
নয়নে বহতহি নীর। 

ধৈরজ ধরইতে নাহি পারি চিতে 
ভিগেও হৃদয়ক চির। 

জাতি কুল শীল সবহ্ু দুরে গেল 


উয়ল মনমথ বীর। 
বিদ্ভাপতি ভণে মুরলী নিশানে 
ঘরের করিলি বাহির ॥ 
আবার গোবিন্দদাঁসের রাধা বাশিকে তিরস্কার করেছেন দেখি-- 
বাঁশী অন্তরে সরল উগারে গরল 
কুলবতী কুল নাশিলয়ে। 


রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যেব প্রভাব ১৭১ 


এ' ধরনের পদ একেবারে অল্প নয়। যেমন-- 
কি মোহিনী জানরে বাঁশী, কি মোহিনী জান 
শ্রুতিপথে প্রবেশিয়! প্রাণে মোর টান। 


যেআছে নিলাজ পরাণ 
শুনিয়া তোমার গান থাকে বা না থাকে ।' 
এদের সমন্বয়ে জন্ম নিয়েছে “বাজাওরে মোহন বাণী” প্রভৃতি, যার মধ্যে 
শুনতে পাই-_ 
রিঝ মন ভেদন বাশরী বাদন কাহা শিখলি রে কান। 
ইনে সিরথির মরম-অবশ কর ল্থ লঙ্থ মধুময় বান। 

আবার 

হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয় দারুণ মধুময় গান 

সাধ যায় ইহ শ্বমুনা বারিম ডারব দগধ পরাণ । 

রসম্র্টি ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে বেগীর ভাগ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 

মিল পাওয়া যায় গোবিনদাসের | কবির ভাষা ও ভাব-সন্প্রসারণেও 
অনুভুত হয় গোবিন্দদাসের প্রভাব । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আ্ীরাধার মধ্যে 
মানবীয় প্রেমের রূপ অধিক প্রকট এবং রাধার মধ্যে যে প্রেম ব্যক্ত হয়েছে 
তাতে এঁশী প্রেমের ছায়া ক্ষুপ্ণ হোয়ে মানবীয় প্রেমকেই প্রকাশ করেছে। 
তাই ভান্বসিংহের রাধার মধ্যে অভিমানের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত মৃছু। 
ভাহ্বসিংহ পদাবলীর রাধার মধ্যে আশ! ও নিরাশার দোলা অনেকটা 
সাধারণ মানুষের মানসিক গতির দোলার মতো, এজন্ে সাধারণের পক্ষে 
তাতে সরস প্রাণের ছোয়া সহজেই উপলব্ধি করা যাঁয়। তাই তো রাধিকার 
আশঙ্ক1- 

বাদর বরিখন নীরদ গরজন, বিজুলী চমকন ঘোর+১ 

উপখই কৈছে আওতু কুঞ্জে নিতি নিতি মাধব মোর । 

অঙ্গ বসন তব ভীখত মাধব, ঘর্ন ঘন বরখত মেহ 

ক্ষুদ্র বালি হায় হমকো! লাগয় কাহে উপেক্ষবি দেহ। 


১। প্রাকৃত দীর্ঘ-ত্রিপদী। 


১৭২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


কিন্তু বৈষব-সাহিত্যে এই ক্ষুদ্রত্ববোধের সত্যিকার কোন ভিত্তি মেই, 
যদিও তাতে বনুস্বানে শ্রীরাধা নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, বহুবার 
আপনার ক্ুদ্রত্ব উপলব্ধি ক'রে শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেম-লাভের যোগ্যতার প্রতি 
নিজে সন্দিহান হয়েছেন, কিন্তু এই ভাব তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন 
ছিনি উপলব্ধি করেছেন শ্রীকৃষ্ণের অভাব। আত্মনিবেদনের মধ্যে রাধা 
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে জনম-মরণ সঁপে দিয়েও হৃখী হন নি, তিনি জগন্নাথের 
সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজেকে বিশ্বৃত। হয়েছেন। কিন্তু ঠিক তারই আগে 
রাধার চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন জগন্নাথ নিজে তার মান, তার বিশেষত্ব। 
কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনায় আকুল হোয়ে রাধা নিজেকে দেখেছেন যখনই পৃথক 
ক'রে তখনই উপলব্ধি করেছেন আপনার ক্ষুদ্রতা । কিন্তু মিলনের মধ্যে তার 
সে বোধের স্বান নাই। তখন কষ্ণচরসসাগরে নিমজ্জিত রাধিকার প্রেমের 
ভিত্তি এত কঠিন যে, সেখানে দ্বৈতভাবের আভাসমাত্র নাই, তাই তার 
মধ্যে কায়িক মঙ্লামঙ্গলের প্রশ্নও উঠেনি । সহঅ রসবৈচিত্র্য সত্ত্বেও 
ভাবের গভীরে ধরা পড়ে শুধু দু'টি মাত্র অনুভূতি--পাওয়ার আনন্দ ও না- 
পাওয়ার ব্যথা__যা থেকে স্থন্টি হয় প্রবল অভিমান কিন্তু এই যে মিলন, 
তা পরিপূর্ণ সত্তায় সন্তায়। এ' মিলনে রাধা ও কৃষ্ণের সততায় পৃথকত্বের 
অবকাশ কোথায়! সেখানে “আমি তুমি'র স্বান কই? আর যদি বা 
থাকেও তো তা রাধাময় কৃষ্ণে ও কৃ্চময়ী রাধায়। এই পরম-আনন্দ ও চরম- 
পাওয়া থেকে যখন ৰঞ্চিতা তখনই জেগে ওঠে রাধিকার স্বপ্ত আমিত্ব। 
তখন তিনি উপলব্ধি করেন এক ভিন্ন সত্তার অভাব*-যার তুলনায় 
নিজেকে মনে হয়েছে অতি তুচ্ছা। সেজন্যে রাধিকার হয়েছে অভিমান, 
পেয়েছেন তিনি দুঃখ ও জেগেছে তার মধ্যে অনুতাপ । আর তখনই তিনি 
বুঝেছেন--তোহারি গরবে গরবিনি আমি'। 

তাই দেখি যে, মরণ অপেক্ষা সহশগুণ যাতনা সহ্‌ করেও রাধা মরণকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারেন নি। মরণে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, 
কিন্তু শ্যামের দেখা তো মিলবে না, অথচ জীবন থাকলে তা মিলতেও পারে, 
তাইতো রাধার প্রাণধারণ ক'রে বেঁচে থাকা এবং জীবনের ছুঃখ ও 
বিচ্ছেদের বেদনা সহ করা। কারণ এত সহ করেও শ্যামকে পেলে তার 
জীবন সার্থক -_ 
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বহুদিন পরে বধুয়া আসিলে 
দেখা! না হইতে পরাণ গেলে । 
গা গং ০ 
এতেক সহিল অবলা বলে 
ফাটিয়া যাইতো পাষাণ হলে ॥ 
মরণকে আহ্বান করার যা-কিছু ভনিতা তা রাধার কঞ্চপ্রেম-লাভের 
আশায় শুধু ছলনামাত্র। রাধা মরণকেই বরণ করতেন--যদি জানতেন 
যে, তার মধ্যে দিয়ে পাবেন জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে। কিন্তু তা তো হবার 
নয়! তবে তিনি কোন্‌ প্রাণে আর মরণকে দেবেন শ্যামের আসন! শুধু 
মরণ কেন, তার পক্ষে শ্যামের সঙ্গে বিশ্বভুবনের কোন বস্তরই তুলনা করা 
চলে না। “হেন মনে লয় এ' তিন ভূবনে, তুলনা নাহিকো। তার” এই 
ভে! রাধিকার অন্তরের উপলব্ধি । এখানেই পরাজয় ভাহ্নুসিংহের রাধার, 
কেননা শ্যামের অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছে সে মরণকে তার আসনে বসিয়ে । 
তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা যদিও বলেছেন--“মরিব তোমার আগে দড়াইয়া 
চাও”, কিন্তু বলেন নি-তুঁছ মম শ্যাম সমান" | রবীন্দ্রনাথের কিশোর 
বয়সের লেখাকে এইভাবে সমালোচনা করা অবশ্য অনেকের কাছে অনুচিত 
বলে মনে হোতে পারে, কিন্তু “ভানুসিংহের পদাবলী+-কে তার কাচা লেখ! 
বলে ছোট করা যায় না। 
তারি জন্তে রসের বিচারে “ভানুসিংহের পদাীবলী'-কে বৈষ্ণব-কাব্য- 

ধারার সমান মুল্য দেওয়া চলে; তাবের দিকে যদিও তা একটু হান্কাই 
বলতে হবে। তবু একথাও স্বীকার করতে হবে যে,স্বাতস্ত্র্যের দাবী নিয়ে 
কবির কাব্যস্যষ্টি পদাবলী-সাহিত্যের একপাশে স্তান ক'রে নেবে।* যে 
রসের শোতে অবগাহন ক'রে বৈষ্ণব-কবিরা আজও অমর হোয়ে আছেন 
সেই জোতেই ডুব দিয়ে কবি ভাসিয়েছেন তার কাব্যের অর্ধ্য। সেফুল 
ডোবেনি আজও পর্যন্ত, ঢেউয়ের তালেই ভেসে চলেছে, কোন্‌ সে আগত 
যুগের তটে গিয়ে লাগবে এবং সে তটের মানুষ পরমস্ত্রেহে হয়তো] তাকে 
চয়ন করবে। সযত্বে হয়তো! বা গাথবে সেই ভোরেরই প্রান্তে সেই ফুল--যে 
ভোটে গাঁথা চণ্ডীদাস, বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাসের অস্বত-রত্বাবঙ্গীরূপ 
অল্লান কুহ্বযরাজি ! 


১৭৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতভার দান 
২॥ শগীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি ও বৈঝুব-পদাবলী ॥ 


বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও তত্বেস্পণ্ডিত ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন 
অষ্টাদশ শতকে লিখিত বিশ্বনাথ চক্রবতীর ক্ষণদাচিন্তীমণি”, রাধা মোহন 
ঠাকুর-সংকলিত 'পদাম্ৃতপিদ্ধু', দীনবন্ধু দাসের “সংকীর্তনাম্ৃত', ঘনশ্যাম 
নরহরি চক্রবর্তী-লিখিত “গীতচন্দ্রোদয়” ও “ভক্তিরত্বাকর', গৌরহ্বন্দর 
দাসের “কীর্তনানন্দ*' ও গোকুলানন্দ বা বৈষ্ুবদাসের “পদকল্পতরু" 
ছাড়! বৈষ্ণবপদসংগ্রহের গ্রন্থ আর প্রায় ছিল না। উনবিংশ শতকের 
গোড়ার দিকে কমলাকান্ত দাস “পদরত্বাকর' ও গৌরীমোহন দ্রাস “পদ কল্প- 
লতিকা” সংকলন করেন ।১ এর পর ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে জগবন্ধু ভদ্র সংকলন 
ক'রে প্রকাশ করেন “মহাজনপদাবলীসংগ্রহ' ৷ জগবন্ধু ভব্রের এ “পদাবলী- 
সংগ্রহ' যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বারো বৎসর । 
ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন £ “তাহার ( রবীন্দ্রনাথের ) দা 
জোতিরিন্ত্রনাথের নিকট এই সংগ্রহের অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি 
থাকিত” | স্বতরাং রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই 'মহাজনপদাবলীসংগ্রহ+-গ্রস্থের 
কথা জানতেন। তাই ১৩৪৬ সালের প্রকাশিত “রবীন্দ্র-রচনাবলী”-র 
দ্বিতীয় খণ্ডে ভাম্বসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র প্রারস্তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“অঘোরচন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যাক্রমে বৈষ্ঞব-পদাবলী প্রকাশের কাজে 
যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময় নিয়- 
সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্তমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই 
কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে ধারা এতিহাসিক বলে ধরে নেন তারা 
প্রয়ই ঠকেন | বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাজ অনুমান করা] অনেক সহজ । 
বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স যোলোর 
কাছাকাছি) বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো । নূতন 
প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরে! কিছুকাল পূর্বের 
কথা । ধরে নেওয়। যাক তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড 
পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। 
অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম।, দাদাদের 





১। রবীপ্ট্রসাহিত্যে পদীবলীর স্থান (৯৩৬৮), পু ১ 
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ডেস্ক থেকে যখন "সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তারা তা লক্ষ্য করতেন 
না”।২ 

হৃতরাং রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই বৈঞ্ব-পদাবলী নিয়ে ষে নাড়া- 
চাড়া করতেন সেকথা! তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন লেখায় স্বীকার করেছেন। 
তা ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রাবিমান বাবু লিখেছেন, জগবদ্ধু বাবুর “মহাজন-পদাবলী”, 
প্রকাশের ছু' বৎসর পরে (১২৮২ থেকে ১২৮৩ সালের মধ্যে ) সারদবাচরণ 
মিত্র ও অক্ষয় সরকাঁর-সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্ৃহ'-গ্রন্থে বিদ্যাপতি, 
চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাদের 
সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন। “জীবনস্ৃতি'-র পাতায় কৰি নিজেই 
স্বীকার করেছেন : শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের 
প্রাচীন কাব্যমংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। 
গুকুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু শিয়মিত পাঠক ছিলেন না। হ্বৃতরাং 
এগুলি জডে! করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না”। 
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বৈষ্ণব-পদাবলীর পরমরসাস্বাদক শ্রীচৈতন্তদেবের উদ্বার ধর্মভাব ও 
মানবপ্রেমের প্রতিও রবীন্দ্রনাথ [বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 
স্বীকারও করেছেন £ “তিনি (শ্রীচৈতন্তদেব ) বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে 
জ্যোতির্সয়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন”। প্রকৃত শুদ্কসত্ববান জ্যোতির্শয় 
জীবন লাভ করেছিলেন বলেই তো জ্যোতিদীপ্ত করেছিলেন ঠচতন্যদেব 
সমগ্র বাঙলাদেশকেই বা কেন, সমগ্র ভীরতবর্ষকে | বৈষ্ণব-পদাবলীর বিকাশ 
ছিল শ্রীচৈতন্তদেবেরও বনুপূর্ব থেকে এবং বিদগ্ধ পদীবলী-রচয়িত। কবি 
জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্ভাপতি প্রভৃতি ছিলেন শ্রীচৈতন্ঠের পরমশ্রদ্ধার পাত্র । 
“চৈতন্তচরিতামৃত'-কার কৃষ্জণাস কবিরাজ লিখেছেন, 


চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণাম্বত শ্রীগীতগোবিন্দ; 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শুনে পরম-আনন | 


এখানে প্রাকৃচৈতন্য পদকর্তারপে জয়দেব, চণ্তীদাস ও বিদ্ভাপতি ছাড়াও 
আছেন শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক রচয়তা ও বৈষ্ঞব-সাধক রায় রামানন্দ, 
বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুক ও স্বরূপ-দামোদর | শ্রীচৈত্যদেব রায় রামাননোর 
জগন্নাথবল্লভ নাটক”, লীলাশুকের “কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতির নিত্য পাঠ শুনতেন 
ও পরমানন্দ লাভ করতেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের সহায়তায় ১২৯২ 
সালে 'পদরত্বাবলী' সম্পাদনা করেন এবং সেই 'পদরত্বাবলী'-৩ তিনি 
চ্টাদ্দাস, বিদ্াপতি, বলরামদীস, নরহরি, কবিবল্লভ, অনভ্তদাস, উদ্ধবদাস, 
জ্ঞানদাস, জগন্নাথদাস, নরহরি, নরসিংহদাস, নরোতমদাস, প্রেমদাস, লোচন 
ক্রমে প্রায় পচিশ জন বিদগ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্তার পদ সংকলন করেছেন। এই 
সংকলনকর্মে বৈষণবপদাধলীর প্রতি তার একান্ত নিষ্ঠা! ও অনুরাগের 
ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ঞবশাস্ত্রপারগ ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মভুমদার 
“রধীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান”-গ্রন্থে (১৩৬৮ ) “পদাকর্তা রবীন্দ্রনাথ 
“পদাবলীর মাধূর্য-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ” “পদীবলীর সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথ” 
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নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৯৩ 


কবি-কৃত অন্ববাদ-- 
কুঞ্জকুটিরের স্সিঞ্চ অলিন্দের 'পর 
কালিন্পীকমলগন্ধ ছুটিবে হন্দর-_ 
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে, 
বহিবে বাসম্তীবাস ব্যাকুল কুস্তলে। 
তাহারে করিব সেবা, কবে হবে"হয়, 
কিশলয়পাখাখানি দোলাইব গায়? 


(২)  বীধীষু বীধীযু বিলাসিনীনাং 
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিশ্মিতানি 
জালেষু জালেষু করং প্রসার্ধ 
লাবণ্য ভিক্ষামটতীব চন্ত্রঃ। 

কবি কৃত বঙ্গাহ্ববাদ - 

কুঞ্জ-পথে পথে টাদ উকি দেয় আসি; 
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি। 
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া 
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া। 


(৩)  বরমসৌ দিবসো ন পুননিশা 
নন নিশৈব বরং ন পুনদিনম্‌। 
উভয়মেতহবপৈত্বথবা ক্ষুয়ং 
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ। 

কবি-কৃত অন্নবাদ-_ 
আসে তো আত্বক রাতি, 
আহক বা দিবা, 
যায় যদি যাক নিরবধি। 
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় বিব। 
প্রিয় মোর নাহি আসে ষদি। 


১৩ 


১৯৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


(৪)  মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং 
বাস: পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন । 
ম৷ জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকাস্ত - 
দস্তাংশবস্থব তমাংসি সমাপয়স্তি | 


কবি-কৃত অনুবাদ-_ 
ধীরে ধীরে চলে। তন্বী, পরো নীলাম্বর, 
অঞ্চলে বীধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর । 
কথ।টি কে।য়ো না, তব দস্ত-অংশু-রুচি 
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুষ্টি । 


এভাবে রবীন্দ্রনাথ রসিকের মাধ্যমে সংস্কৃত পদের পরিবেশন করেছেন 
অনেকগুলি এবং অনুবাদ করেছেন সেগুলি অনিন্দ্যহন্দরভাবে। কবিতা 
ও অনুবাদ গান কিংব| নাটকীয় সংগীত না হোলেও তাদের প্রতিটি ছন্দে 
ধ্বনিত হয় সংগীতের স্বর । নাটকে প্রযুক্ত সংস্কৃত পদান্বাদ ছাভাও 
রবীন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের বন্থ মন্ত্র বাংলাভাষায় অনুবাদ কবেছেন এবং 
সে অনুবাদ-সারল্যের তুলনা নাই । 


রবীন্দ্রনাথের “শোধবোধ* নাটকে নলিনীর গানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ | নাটকে 
এই ধরনের আত্মসমর্পণের গান নাটকীয় সংগীত-পরিবেশকে সমুন্নত করেছে 
বলা যায়। গ্রহুপ্রবেশ' নাটকে হিমীর গানও নাটকীয় সংগীতকে মহিমান্বিত 
করেছে। হিমীর কণ্ে গীত সংগীতগুলিতে কথার ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে 
বসপ্রবাহের সার্থকতা আছে । হিমীর গানগুলি যেমন, 


(১)  বাজো রে বাশরি বাজো। 
হ্রন্দরী, চন্দনমাল্যে 
মঙ্গল সন্ধ্যায় সপাজো । -- প্রভৃতি 


(২) ওরে মন যখন জাগলি নারে 
তখন মঞ্ের মানুষ এল দ্বারে । 
তার চলে যাবার শব শুনে 
ভাঙল রে ঘুম, 
$ তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে । -_প্রভৃতি 


নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৯৫ 


(৩) এ মরণের সাগরপ!রে চুপে চুপে 
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে । - প্রস্তুতি 
“নটার পূজা” নাটকে শ্রীমতীর গান সচল; কাব্যরসপূর্ণ ও ইংগিতময়। 
ভিক্ষুকদের কঠে কবি বিশ্ববন্ধনের অন্ধকারের পাশে আলোকের ইংগিত 
দিয়েছেন যা নাটকীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আশাময় ও অপাথিব। ভিক্ষুকর! 


গেয়েছে-- 


হিংসায় উন্মত্ত পৃর্থী শিত্য শিঠর দন্দ 

ঘোর কুটিল পন্থ তার লে!ভভটিল বন্ধ। 

নৃতন তব জন্ম লাগি কার সবপ্রাণী 

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অযুতবাণী, 

বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিম্যন্ম। 
শান্ত হে, মুক্ত হে; হে অনন্ত পুণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূহ্ঠ ।-_-প্রভৃতি 


“শেষরক্ষা” নাটকে ও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রকান্ত, ইন্দু ও কমলের কঠে গান দিয়েছেন, 
য| নাটকীয় সংগীতের ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্ষপূর্ণ। 'পরিত্রাণ' নাটকেও গানের 
পরিবেশন নাটককে সার্থক করেছে । পিরিত্রাণ' নাটকে ধনঞ্জয় সংগীতমুখব 
ধনঞ্জয় প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পঞ্চম গানটিতে মাহৃষের অন্তরে স্বপ্ত নিপ্রিড় 
বেদনার চাওয়া যেন সার্থক হয়েছে প্রেম ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। ধনগুয় 
গেয়েছে 


কাদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে__ 
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে। 


তোমার অভিসারে যাব অগম পারে 
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে। 
পরাণে বাজে বাশি, নয়নে বহে ধারা 
দুঃখের মাধুরীতে করিল দিশেহার| | 
সকলি নিবে কেড়ে দিবে না তবু ছেড়ে-. 
মন সরে না যেতে ফেলিলে একী দায়ে। 


এখানে মটাদের গানও অর্থপূর্ণ । 


১৯৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রাতিভার দান 


“তপতী" নাটকের পরিবেশ ভাবগস্ভীর, স্বতরাঁং সংগীতে গাভী অথচ 
রসতা আছে। “তপতী'-র সূচনায় ভৈরব-মন্দিরের প্রাঙ্গন দেখি এবং 
দেবদত্তের সঙ্গে সেখানে একদল উপাসক | উপাসকগণের অদ্ধানিবিড়িত 
গান” 

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ; 
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ । 
দুর করো মহারুদ্দ্র 
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র 
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ । 
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত 
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত। 
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে 
নিঝ রিয়া গলিবে যে, 
প্রস্তর-শৃঙ্খলোনুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥ 
এই নাটকীয় সংগীতের ভাব তেজোদীপ্ত অথচ প্রসন্ন । এর পর বিক্রমের 
গান__ 
(১) ভক্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু, 
রুদ্্রবহ্ি হতে লহ জলদি তনু ।-_ প্রভৃতি 


(২) মৃত্যুঞ্জয় যে-ৃত্যুরে দিয়েছেন হানি 
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাঁও তুমি'আনি ।- প্রভৃতি 
ভৈরবের স্তব বীর সাধকের মধ্যে শক্তিপ্রবাহের উদ্বোধন করে এবং করে 
ৃত্যুজয়। সংলাপে ওজঃশক্তিবিধায়ক প্রেরণাদীপ্ত শিব-সংগীত। এর পর 
বিপাশার গানে পাই আবার রুত্র-জাগরণের প্রেরণ!-- 


জাগো হে কদর জাগেো। 
স্বপ্তিজর্ড়িত তিমিরজাল 
সহে না সহে না গো। 
এসে! নিরুদ্ধ দ্বারে 
বিমুক্ত করো তারে, 


নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৯৭ 


তহুষনপ্রাথ ধনজনমান 
হে মহাভিক্কু মাগো ॥ 
নাটকীয় সংগীতের মধ্যে ভক্তির জাহ্ববীধারা স্বতঃগ্রবাহিত। বিপাশার 
আর একটি গানেও নটরাজ শিবের প্রলয়ঙ্কর মৃতির পাশাপাশি কল্যাণ- 
হন্দর মৃত্তির বিকাশ দেখি। বিপাশার গান-__ 
প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে " 
হে নটরাজ, জটার বাধন পড়ল খুলে। 
জাহবী তাই মুক্তধারায় 
উন্মার্দিনী দিশা হারায়, 
সংগীতে তার তরশ্রদল উঠল দুলে । 
রবির আলো! সাড়া দিল আকাশপারে | 
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাঁড়ারে । 
আপন শোতে আপনি মাতে, 
সাথি হল আপন সাথে, 
সবহার1 সে সব পেল তার কুলে কুলে ॥ 
এই গানের পরিবেশ কী রকম তার পরিচয় দিয়ে বিপাঁশ। বলেছে £ «এই 
গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে । ঝরণাগুলো 
বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো] তার সময়- ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে 
পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে” । নাটকীয় সংগীত 
এখানে ভাব-সার্থকতার চরমসীমায় প্রতিষ্ঠিত । মেটিকথা বিপাশার গান 
“তপতী' নাটকের মাধূর্কে আরো উন্নত ও রসৌজ্বল করেছে। বিপাশার 
আর একটি গান-__ 
তোমার আসন শূন্ত আজি, হে বীর পূর্ণ করো, 
ওই যে দেখি বহ্ৃন্ধরা কাপল থরোথরো | 
বাজল তুর্ধ আকাশ-পথে, 
সূর্ধ আসেন অগ্নিরথে, 
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খডগ ধরো । 
ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী । 
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বপাপি। 


১৯৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


দুর্গম পথ সগৌরবে 
তোমার চরণচিহ্ লবে, 
চিত্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো ॥ 
রবীন্দ্রনাথের যাদুহত্তে বাংল! নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীত নৃতন রূপে ও 
ঘৃতন প্রাণম্পন্মনে সমুজ্ছল ও পূর্ণ এবং নাটকীয় সংগীতের'জীবনে নৃতন 
জাগরণ ও নৃতন কল্যাণময় সিদ্ধি ও ধদ্ধির আশীর্বাদ লাভ। 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
ববীক্দ্রসংগীতেন্র মর্মবোধ ও আদর্শ 


রবীন্দ্রসংগীতের মধ্নবোধ ও আদর্শের পরিচয় পেতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবন্চ 
বোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক শিল্প 
ও সংগীত-চিন্তা তার নিজের জীবনমন্থনজাত অমৃত-নির্যাস। তার জীবনো।- 
পলব্ধির প্রতিটি স্তরে নৃতন দৃতন চিন্তা ও ভাবতরঙ্গের দেখি স্থ্টি ও 
প্রবাহ এবং সেই সেই চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায়ই তিনি রচনা! করতেন নূতন 
নৃতন কাব্য, নাটক, গান প্রসৃতি। প্রান্কতিক পরিবেশ ও সামাঙ্জিক ঘটন।- 
পারম্পর্য স্ব করেছিল তার অন্তরে ভাববিক্রিয়ার বিচিত্র উদ্বেল এবং সেই 
প্রাণচঞ্চল উদ্বেলের বৃকে কৰি ভাসিয়েছিলেন তার কল্পনার তরী। কুলে 
ও অকুলে হয়েছিল সেই তরীর গতি; আনন্দ ও বেদনার চরম ও পরম- 
ফলশ্রুতি লাভ করেছিলেন তাই কবি তাঁর জীবনে সমভাবে । তারই জন্টে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও মর্মকে বুঝতে হবে আমাদের একান্তভাবে । 

এ'প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেছেন £ “জীবনের এক এক 
পর্যায়ে তাহার কবি-মানস এক একটি ভাব-বন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার 
কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে, মুক্ত 
করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নৃতন ভাব-বন্ধনে বাধা পড়িবার জন্য। এই 
বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই অন্যদিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্ত্- 
নাথের কবিপ্রকৃতি, তাহার কবিধর্স, তাহার কবি-জীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য” ।৯ 
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যসম্পদের মধ্যে 
অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সম্পর্কে বলেছেন £ “রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থায় রচিত তাহার কাব্যের এমন অচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধ যে, 
তাহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাহার জীবনের কথ! কিছু কিছু 
জানা দরকার হয়) *&*| কোন কবির কাব্যযে তাহার জীবনকে ক্রমে 
ক্রমে রচন! করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্যে যে জীবনের সচেতন কতৃত্বের ' 
কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্ধ ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে 
১) রবীনর-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১ ), পৃ €৪ 


২০৩ ংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


ঘটয়াছে কিনা জানি না। সেই জন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য*সমালোচনার সময়ে কাহার জীবনের কথা বেশী করিয়া পড়িতে হ্য়”।২ 
কবির শিল্প ও সংগীত-জীবনকে নিবিড়ভাবে জানার বেলায়ও তাই। 

প্রকৃতপক্ষে শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে চিত্রে ভাস্র্ষে ও সংগীতেই শুধু নয়, 
মানুষের সর্ব প্রেরণার মূলেই থাকে এক কল্যাণময়ী ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাই 
প্রকাশ পায় স্স্টিধ্মী কার্ধরূপে । রবীন্দ্রনাথের কবি-মন ও স্থফিধর্্ের পিছনেও 
ছিল এক অনির্বচনীয় ইচ্ছার ইংগিত বা প্রেরণা । সেই প্রেরণাকে কৰি 
বলেছেন “কৌতুকময়ী অন্তর্ধামী'। সেই কৌতুকময়ীই কখনও মানসহন্মরী, 
কখনও অন্তর্যামী, কখনও বা জীবনদেবতা নামে পরিচিত। সেই কৌতুকময়ী 
অন্তর্ধামী কখনও কবির মুখের কথ] কেড়ে নিয়ে কবিতায় ও গানে তাকে 
ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । কবি বলেছেন-__ 

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ, 
মিশায়ে আপন স্বরে । 

এই কৌতুকময়ীই কবিকে কখনও গ্রথর শীতের রাতে এক অজানা অভিসারের 
পথে অস্লি নির্দেশে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবি বলেছেন_-“সংগীত- 
জআোতে কুল নাহি পাই, কোথা ভেসে যাই দুরে”। সত্যই কবি-জীবনের 
স্থগভীর জীবনরহন্তের পরিচয় পাই আমর! তার কবিতায় ও গানে। কৰি 
তার ব্যাপক অনুভূতির পরিচয়দানপ্রসঙ্গে একটি পত্রেও বলেছেন £ “এই 
তৃণ গুল্সলতা জলধার] বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্- 
দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়ঃ এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী 
চলাচলের যোগ রয়েছে। * * আমর! যাকে জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের 
যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমর! উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে 
আপনি ছুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হয়ে উঠতো” । হ্বতরাং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ নিবিড় ও অচ্ছেগ্ভ । এই বিশ্ববোধ ও বিশ্বনিয়ন্তার 
বোধই কবির জীবনকে করেছিল মহান্। এই অনির্বচনীয় জীবনবোধকেই 
কবি তার সকল কবিতায়, গানে ও স্থষ্টিকর্ধে প্রকাশ করেছিলেন একাত্ত- 
ভাবে। 


২। কাব্য-পবিক্রম। ( ২য় সংগ্কবণ ), পৃ ১৫৭--১৫৮ 


রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ ও আদর্শ ২০১ 


কবির এই ব্যাপক বিশ্বচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবোধক্ষপ চিরন্তন সত্যের 
উপলব্ধিসম্পর্কে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচক স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী 
বলেছেন--কবির জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। সেই জীবন 
কত যুগপর্ব থেকে কত বিচিত্র জীবপর্যায়ের ভিতর দিয়ে এই বর্তমানতায় 
এসে পৌঁছেছে, সেই জীবনই কবির অন্তশিহিত চিরস্তন জীবন। “কঝ্ি 
তাহারি আবাসে পূর্ণ হইয়া বলেন--“যুগে যুগে আমি ছিন্ন তৃুণে জলে' এবং 
স্থলে জলে আমি হাজার বাধনে বাধা যেগিঠাতে গি'ঠাতে” এবং এই 
ক্ষণিক জীবনের স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে সেই জঙ্ঠই তিনি বিশ্বচেতনাকে 
এক এক সময় অনুভব করিয়া থাকেন” ।৩ স্বতরাং সমগ্র জীবনাভিব্যক্তির 
মধ্যে এক অখণ্ড চেতনার ধারাই জন্মে জন্মে নূতন নৃতন স্ব্টির কল্পলোকের 
বিকাশ ক'রে চলেছে, আর মহাকালের বুকে চলেছে অনস্ত স্থ্টির খেল! 
অনাদি-অতীত অনাদি-ভবিষ্যুৎ সীমারেখার মধ্যে । কবিও একথার প্রতিধ্বনি 
ক'রে বলেছেন, 

আপনাকে এই জান! আমার ফুরাবে না, 
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা । 

"সমস্ত বিশ্বতত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ব আরও ম্ফুটতর 
হইবে। * * আত্মতত জানার জঙ্গে সঙ্গে পরমতত্ব আরও ব্যক্ততর হুইবে”। 

এই রহম্তময় তত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাতত্ব।৪ একথা সত্য যে, 
কৰি এই জীবনদেবতার উপলব্ধিতেই বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্যের পরমসন্ধান 
লাভ করেছিলেন। কবি নিজেও তাই স্বীকার করেছেন £ “বৈচিত্র্য যতই 
ৃষ্ম হইতে সৃক্মতর হইবে, এঁক্যও ততই ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া সেই 
সমস্ত জটিল সুগ্মাতিসৃক্ম বৈচিত্র্রকে এক চরম-সমাধানের মধ্যে সার্থক 
করিবে”। এই সার্থক হোয়ে ওঠাতেই কবির আনন । এই সার্থকতার 
জয়গান গাওয়ার জন্ঠেই তার গান। গানে তিনি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধের 
জয়গানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপিতার মহিমার জয়গানও করেছেন। এজন্তে 
সার্থক তার সংগীত, সার্থক তার সংগীতাভিসারী যাত্রা! । 

রবীন্দ্রনাথ যুলত গীতিকাব্যের কবি বলে পরিচিত হোলেও কাব্যের 


৩। কাব্য-পরিক্রম। (২য় সংস্কবণ, ১৩৪০ ), পৃ ৩২--৩৩ 
৪। এ*সন্বন্ধে পববর্তী পবিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হযেছে। 


২৪২ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


মতো সংগীতের মুধ্যেও ছিল তার আপন নিঃশব্দ গর্জরণ | রবীন্দ্রকাব্য- 
সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক ্্রীপ্রমধনাথ বিশী যেমন বলেছেন. 
প্রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, কাব্যের মধ্যে তাহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের 
প্রকাশ; আবার তিনি ওপগ্ভাসিক। নাট্যকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি ) 
কাজেই তাহার মনের অপর অংশ সাহিত্যের এ সব শাখায় বিকশিত, 
কাজেই তাহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্ঠান্ত রচনা 
মিলাইয়৷ পড়া দরকার” তেমনি আমর বলি- রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও 
অধ্যাত্ব-জীবনচেতনাকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হোলে তার সকল শেণীর 
ংগীতকেও প্রণালীবদ্ধভাবে পড়া ও বোঝা দরকার । কাব্যে সাহিত্যে 
নাটকে কিংব! চিঠিপত্রে তার মানসিক গতি-প্রকৃতির যেমন পরিচয় পাওয়া 
যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর সংগীতের ছন্দে, রসে ও ভাবে। 
ডক্টর শ্ত্রীনীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় আবার বলি £ “কাব্যে-সংগীতে-গল্পে- 
নাট্যে-উপন্াসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ 
করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায়। শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ব- 
জিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্বঝোধ ও তাহার প্রচারেও তিনি তেমন করিয়াই 
নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন । * * আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার 
গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন; যখনই বিশ্বজীবনের কোন- 
কিছু তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে, বিচিত্র 
কর্ণে ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর কিছুরই 
অপেক্ষ। রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসষ্টা ; তাহার 
সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, 
ভেখগ করিয়াছেন কোনও বিশিষ্ট তত্ব অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়] 
ততটা নয় যতটা নিজের অন্তরের অনুভুতি দিয়” ।৬ এই আপন অন্তরের 
অনুভূতিই কবিকে দিয়েছিল তার সত্যকার জীবনরসের পরিচয় এবং 
সেই পরিচয়ের নিবিড়তাই করেছিল তার গানের মধ্যেও এক অনির্বচনীয় 
রসের সঞ্চার । 

স্বতরাং রবীন্দ্রসংগীতের মর্বোধ নির্ভর করে সেই অনির্ধচনীয় আনন্দ- 


(৯৯ 


& | বধীন্ত্র-কা ব্যপ্রবাহ ( ১ম থণ্ড, ১৩৬৮ ), পৃঃ খ 
৬। ববীন্দ্র-সাহিত্যেব ভূমিক1 (৯৯৪১ )১ পৃঃ ২-৪ 


রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ ও আদর্শ ২৪৩ 


রসের উপলব্ধিতে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মদৃ্টির রহস্তাহভূতিতে । রবীন্দ্রনাথের 
ধর্ম “কবির ধর্ম” অর্থে বিশ্বপ্রকৃতিরই প্রাণধর্ম | 'ধর্ষ' শব্ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ “আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন £ “জীবজস্তকে গড়ে তোলে তার 
অন্তশিহিত প্রাণধর্জ। সেই প্রাণধর্মটির কোনো! খবর রাখা! জন্তর পক্ষে দরকার 
নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শরীরপ্রাণের চেয়ে বড়ো 
সেইটে তার মনুষ্যত্ব । এই প্রাণের ভিতরকার সজনী-শক্তিই হচ্ছে তাঁর ধর্ম । 
* * জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম», আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের 
ধর্ম । তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য” । এই সত্যের 
একটি বিশ্বরূপ আছে এবং এই বিশ্বরূপ কবিরও জীবনধর্ম। রবীন্দ্র- 
সংগীতের আদর্শ এই জীবনধর্মের উপরই প্রতিষিত। বিশ্বের সঙ্গে তাঁর 
সংগীত তাই চিরসম্পকিত। বেদনার সঙ্গে আনন্দের__বিরহের সঙ্গে মিলনের 
মৃত্যুর সঙ্গে অম্বতের যে সম্বন্ধ, সেই আননাময় সম্বদ্ধেরই পরিচয় দেয় 
কবির সংগীত। অনন্তধাত্র'র পথে কবির বারবার তৃপ্তি ও অতৃপ্তি এই 
আলোছায়ার দোলাচলবৃতির জয়গানই তার সংগীত। তাই কবির গান 
বা সংগীতের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক । বিশ্বের ধর্ম ও ভগব্দসাধনার 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তাই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল এবং 
এই জীবনদর্শনেরই আলোকমে-্লাদীপ্ত তার সংগীত। তাই রবীন্দ্র- 
সংগীতের ম্নবোধ করতে গেলে তার স্বচ্ছ জীবনানুভূতির পরিচয় লাভ 
আমাদের কর! উচিত। | 
সকল সংগীতের আদর্শই মহৎ এবং সেই আদর্শ তার মর্মবোধ ও যথার্থ 
সৌনর্ধদৃ্টির উপর নির্ভর করে। ভারতের সংগীতশিল্পী ও সংগীতশান্্- 
কাররা স্বীকার করেন যে, কেবলি স্বর-সংগঠনের প্রকা*ই সংগীত নয়, শেই 
স্বরসজ্জার বিকাশে যখন রসোচ্ছুলতা ও ভাবসমৃদ্ধির হয় প্রকাশ তখনই 
সংগীত হয় প্রাণময় ও প্রেরণাসঞ্ধারী | হৃতরাং ভারতীয় সংগীতের প্রাণ- 
জাগরণের উপরই নির্ভর করে শিল্পী ও শিল্পকর্মের সার্থকত! ও পরিপূর্ণতা । 
গীতাগ্জলির প্রথম গানই সংগীতশিক্পীর জীবনে স্থন্টি করেছে এক 
আলোড়ন। কর্মফলের স্পৃহা মানুষকে দেয় বন্ধন এবং সে বন্ধনই জীবন- 
সার্থকতার পথে স্যর্টি করে অন্তরায়। জীবনের সকল কর্মপ্রেরণার মধ্যে 
যেমন থাকা প্রয়োজন আত্মনিবেদন, সংগীত-সাধনার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি । 


২০৪ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


অন্ান্ত কর্ষে আত্মগৌরব-লাভের গ্যায় স্ুরানুশীলন ও হ্বর-পরিবেশন্র 
পিছনেও গীতিকারের থাকে আত্মগৌরব লাভ করার বাসন প্রচ্ছন্নভাবে, 
যার ফলে নিজেকেই শিল্পী দেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন, আর হ্বরাধিষ্টিত ভগবানের 
আসন হয় লাঞ্চিত। তারি জন্ঠে কৰি প্রার্থনা করেছেন__ 
আমার, মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধূলার তলে। 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে । 
সংগীতশিল্পীও তাই অহংজ্ঞান দূর ক'রে আত্মনিবেদন করবেন ভগবানের 
চরণে, তবেই উৎসারিত হবে গান জীবন-জাগরণের আনন্দরসকে নিয়ে। 
বিশ্বসংগীতশিল্পী তার সংগীতের হ্বরের আলোয় তাই সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে ফেলেন 
এবং তার সংগীতে পাষাণ দ্রবীভূত হোয়ে হ্বরধুনীলোত হয় প্রবাহিত। তারি 
প্রতিধ্বনি ক'রে কবি গেয়েছেন, 
তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, 
অবাক্‌ হয়ে শুনি, কেবল শুনি । 
স্বরের আলো! ভুবন ফেলে ছেয়ে, 
সবরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে, 
বহিয়া যায় স্বরের স্থরধুনী 1১ 
কবি বলতে চেয়েছেন, যেন প্রত্যেক সংগীত শিল্পীই এই আদর্শে হন প্রদীপ্ত 
ও অনুপ্রাণিত । 
প্রকৃতপক্ষে অহংবোধশৃন্ত শিল্পীর গান যখন হয় নিবেদিত হ্বর-ভগবানের 
চরণে, তখনই সংগীতের হয় যথার্থ মর্মবোধ। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, মন 
দিয়ে যখন তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, গান দিয়েই তখন জীবনদেবতার 
আরাধন] সার্থক হয়। হ্বরের মাঝে শিলী তখন নিজের সত হারিয়ে বিশ্বাত্বার 
সঙ্গে যুক্ত হন, এবং ব্যক্তিসত| হারিয়ে যায় যখন স্বরের ঘোরে, শিল্পী তখন 
প্রভৃকে আহ্বান জানান বন্ধু বৌলে। গানের সাধন ও গানের পরিবেশন হয় 
তখনই আনন্নরসময় । কবি এখানে তাই সংগীতকে প্রাধান্ত দিয়ে বলেছেন, 


১। গীতাঞ্জলির ২নং গান। 


রবীন্দ্রসংগীতের মর্বোধ ও আদর্শ ২০& 


মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, 

গান দিয়ে সেই চরণ ছুয়ে যাই। 

সবরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে-_ 
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে ।২ 


গানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের দেবতার সাধন। যে সচল ও সেই জীবনদেবতাকে* 
যে লাভ করা যায় একথাই সংগীতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, গান বা সংগীত-সাধনার পথে মাঝে মাঝে 
যদি ব্যর্থতার বেদনা ও ক্রন্দন দেখা দেয়, তবেই বুঝতে হবে সাধকের লক্ষ্য 
স্থির ও € চঞ্চল, কেননা ব্যর্থতার আঘাত ও নিরুৎসাহই আনে উৎসাহ- 
সার্ঘকতার আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যর্থতার বেদনাভরা জীবন নিয়ে 
সেই বিশ্বসংগীতত্রষ্টার উদ্দেশ্যে গেয়েছেন, 
গাবার মতো! হয় নি কোনো গান, 
দেবার মতো হয় নি কিছু দান, 

মনে যে হয় সবই রইল বাকি, 

তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাকি, 

কবে হবে জীবন পূর্ণ ক'রে 

এই জীবনের পুঁজা অবসান ।৩ 
পরমশিল্পীর নিকট তাঁর সংগীত যে কত অকিঞ্চিংকর এবং এ-জীবনে গীত 
সকল সংগীতই যেন ফীঁকিস্বরূপ--কবি এটিই নিবেদন করতে চেয়েছেন মহান্‌ 
স্বরশিল্পীর চরণে । প্রকৃতপক্ষে নিরভিমানের গান হয় ধ্যান ও উপাসনা । 
তখন জীবনদেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যেই হয় গান, স্বার্থবদ্ধ মানুষের উদ্দেশ্যে 
নয়। গানের আনন্দযাত্রার মাঝে মাঝে তাই ব্যর্থতার বেদনা যে ভালো! 
সেকথা কবি বার বার স্বীকার করেছেন। কেননা বেদনার আঘাতই করে 
জীবনযাত্রার পথকে প্রশস্ত । 
প্রেমময়ের সঙ্গে মিলনের পথে ও জীবন-সাধনার পথে পাথেয় তাই 

গান। হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে যে মহান্‌ দের্তার অধিষ্ঠান। বিশ্বের অনু 


২। শীতাঞ্জলির "নং গান । 
৩। গীতাঞ্জলির ১২ননং গান। 


২৪৬ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


পরমানুতেও প্রততিষ্টিত সেই প্রাণপুরুষের প্রতিমা | সংগীত হওয়া চাই তাই 
জীবনদেবতারই জয়গান, আত্মগরিমার বা যশোলিপ্পার জন্তে নয়। তাই 
অন্তরে বাহিরে যে চৈতন্ঘময় পুরুষের লীলাভিসার চলেছে অহরহ, সেই 
লীলার মহিমাগানই হবে সকল স্থরশিল্পীর জীবনের - একাস্ত উদ্দেশ্য । 
যুগ-যুগান্তরবাহী এ লীলার আস্বাদনকামী কৰি তাই গেয়েছেন, 
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি 
বাহির-মনে, 
চিরদিবস মোর জীবনে । 
নিয়ে গেছে গান আমারে 
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে, 
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই 
এই ভুবনে 18 
বিশ্বের ব্যথিত মানুষের জন্তেই তো! গান ও গানের প্রেমন্সিপ্ধ আবেদন । 
অগণিত নরনারীকে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে অন্ত বিশ্বসৌন্র্ষের সীযাকে 
নিয়েই তো ভগবান অসীম--“সীমার মধ্যে অসীম তুমি'। বিশ্বের সকল 
অন্দর ও অকল্যাণকে নিয়েই তো তিনি স্বন্দর ও কল্যাণমৃতি। সেই অসীম 
ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। যুগে যুগে-বারে বারে তাই তার নৃতন 
নৃতন লীলা? বারে বারে মানুষের খোজরও তাঁকে অস্ত নাই। এই 
অনস্তকাল অতৃপ্তির অনুসন্ধীনেই তো পরম-আনন্ ও পরমতৃপ্তি! তাই কৰি 
গেয়েছেন, 
তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই। 
বারে বারে নৃতন লীলা তাই। 
ক মা রঙ 
তোমায় খোজ! শেষ হবে না মোর !« 
লীলাবাদী রবীন্দ্রনাথের যিনি জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী, তিনি অন্তহীন 
অনস্ত। তাহ বারে ধারে তার নৃতন লীলা এবং লীলাভিসারী কবিরও 
সেই সঙ্গে তাকে খোজার আর অন্ত নাই। এখানে সংগীতশিল্পীকে তাই মনে 





৪। গীতাঞ্জলিব ১৩২নং গ্যন। 
৫ গীতাগ্রলিব ১৩৩মং গান। 'রবীক্সংগীতে দার্শনিকতা* আলোচনা-পর্ধাষ়েও 
এবং উল্লেখ করা হয়েছে। 


রবীল্জ্রসংগীতের মর্নবোধ ও আদর্শ ২০৭ 


রাখতে হবে তার সাধনার পরিপূর্ণতার দিকে। কেননা অজত্র সাধনার 
চরম-উপহার একদিন না একদিন আসবেই তার জীবনে । 
রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনার ইঙ্গিত দিয়ে পুনরায় তার অন্তর্ধামীর 
উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন যে, তারই স্বরের লীলায় জীবন যখন পূর্ণ 
এবং চিরজীবন নান! ছলে যখন কবিকে তিনি গান গাইয়ে নিয়েছেন, তখন 
যেন এবার তাঁর চরণতলে তিনি স্থান লাভ করতে পারেন। কবি প্রতিটি 
সংগীতশিল্সীকেও এই আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি গেয়েছেন, 
তব স্বরের লীলাতে মোর 
জনম যদি হয়েছে ভোর, 
চুপ করিয়ে রাখো এবার 
চরণতলে হে। 
গান গাওয়ালে চিরজীবন 
কতই ছলে হে।৬ 
নানা ছলে সারাজীবন গান গাওয়ার ফলে কবির মনে হয়__বুঝি তার এবার 
চুপ করার পালা এসেছে। স্বর-সাধনা হয়তো বা শেষ হয়েছে এবার । 
কিন্তু যে অন্তর্যামী জীবনদেবতা তার মুখ হোতে ভাষা কেড়ে লন, তিনি 
আবার নৃতন ক'রে দেন প্রেরণ! । কবির জীবন পুনরায় হারের পথে পাড়ি 
দেয় নিরুদ্দেশের যাত্রায়। কবি তাই-ক্তো বলেছেন, 
মনে করি এইখানে শেষ-_ 
কোথা বা হয় শেষ। 
আবার তোমার সভা থেকে 
আসে যে আদেশ। 
নুতন গানে পুতন রাগে 
নূতন করে হৃদয় জাগে, 
সবরের পথে কোথ| যে যাই 
নাপাই সে উদ্দেশ।" 
উষার অরুণ আলোকপাত থেকে সর ক'রে সারাদিন যেন রাগের হয়েছে 


৬। গীতাঞ্জলির ১৫৪নং গান। 
৭। গীতাঞ্জলির ১৫৫নং গান । 


২০৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভাঁর দান 


পরিবেশন । এলো! দিনশেষের পুরবীর আলাপ; এলো সন্ধ্যা ও রাত্রির 
অন্ধকার বিচিত্র রাগ-রাগিণীর বিকাশ নিয়ে জীবনের আঙ্গিনায় । একের 
পর এক স্বরের আহুতি চলেছে জীবনযজ্ঞের অগ্নিকৃণ্ডে, শেষ আর নাই। 
কিন্ত জীবনের চরমশাস্তিকে নিয়ে সমাপ্তি আসে আবার আলাপের এবং 
»সেই সমাপ্তিই জীবনের শেষসমাপ্তি নয়, কেননা যুগ-যুগাস্তরের পথে জীবনের 
সঙ্গে সঙ্গে আলাপের যাত্র। | কবি বলেছেন, 
সকল আলাপ গেলে থেমে, 
শান্ত বীণায় আসে নেমে, 
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে 
বাজে গভ'র স্বনে।” 
নবীন উষার আলোকেই বিশ্বের গভীর অন্ধকার অপসারিত হয়। শিল্পীর 
জীবনও হয় তখন সার্থক গানের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে । তখন জীবনের 
যত পৃজা, যত উপাসনা, যত কর্ম-কোলাহল, সবেরই হয় অবসান। আসে 
তখন শান্ত-নীরবতা ও নিংসঙ্গতার গান, আসে প্রাণের আলাপ গোপনে 
অন্তরে অন্তরে অন্তর্ধামী জীবনদেবতার সঙ্গে । কবি গান তাই-- 
কোলাহল ত বারণ হলো 
এবার কথা কানে কানে । 
এখন হবে প্রাণের আলাপ 
কেবল মাত্র গানে গানে |» 
যথার্থ জীবনশান্তির পর শিল্পীর গান হয় তখন বন্ধনমুদ্ত; মর্সের অন্তঃস্থলে 
গানের হয় তখন গুঞ্জন এবং জীবনদেবতার সহিত আনন্দ-মিলন | রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, 
গানের ভিতর দিয়ে 
যখন দেখি ভুবনখানি, 
তখন তারে চিনি, 
আমি তখন তারে জানি।১, 


2527-82-82 
৮। গীতাঞ্জলিব ১৫খনং গান। 
৯। শীতিমাল্য "লং গাদ। 
১০1" ব্রাহ্মদংগীত (১২শ সংন্কবণ। ৯৩৫৬) ৩৪মলং গান। 


রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব ১৭৭ 


'পদ-উদ্ধতি-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ”, 'প্রাকৃ-সীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর 
স্বান' এবং বিশেষ ক'রে “গীতাগ্লি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব" 
ও “পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব'-সন্বন্ধে হ্বনিপুণ ও প্রশংসনীয় আলোচনা 
করেছেন। আমরা “রবীন্দ্প্রতিভায় প্ণাবলীসাহিত্যের প্রভাব পর্যায়ের 
প্রথমাংশে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্াপতি, গোবিন্দদাস, উদ্ধবদাস, গীতাম্বর- 
দাস, বলরামদাস, বাহদেব ঘোষ প্রসৃতি পদকর্তাদের অন্নকরণে ও অনুসরণে 
রবীন্দ্রনাথ যে সকল পদ বাগান রচনা করেছেন তার উদাহরণ দিয়েছি। 
'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিদের প্রত্যক্ষ- 
ভাবে অনুকরণ না করলেও পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন বল! যায়। 
কিন্তু সেই অন্বসরণে কবি সন্তষ্ট হোতে পারেন নি, বরং পদাবলীর মাধূর্ষের 
সঙ্গে ভানুসিংহের অনাত্্ীয়তার কথাই উল্লেখ করেছেন। এঃপ্রসঙ্গে কবি 
বলেছেন £ “পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ 
ভাবের সীমানার দ্বার! বেচিত। সেই সীমানায় মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক 
স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ব- 
চিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা! নেই” । এখানে কবির স্বীকারোক্তিতে বৈষ্ণব- 
পদাবলীর সঙ্গে স্বীয় জীবনের অনৈক্যভাঁব স্বম্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
কথাও তাই যে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা বৈষ্ণব-সাধনরীতি 
থেকে চিরদিন পৃথকই ছিল। অবশ্য এ'প্রসঙ্গের আলোচনা] পরে “রবীন্দ্- 
সংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে বিশেষভাবে করেছি । 

তবে অধ্যাত্ব-সাঁধনপথ-রহন্তের ইঙ্গিত রবীন্জনাথে বেষ্কবধর্মসাধনা থেকে 
পূথক হোলেও মহাজন-পদাবলীর রস-মন্দাকিনীতে যে তিনি অবগাহন 
করেছিলেন সে প্রমাণের অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসপূর্ণ সাহিত্য- 
ভাষ! বৈষ্ণব-পদ্াবলীর ভাষা ব্রজবুলির শব্ব-ঝংকার ও ছন্দলালিত্যের সঙ্গ 
সম্পূর্ণ মিল বা সামঞ্জন্ত রেখে প্রকাশ না! পেলেও তা কোন কোন অংশে 
প্রায় সমশ্রেণীভূক্ত একথা স্বীকার করলে ভুল হবে না। ভর্টর শ্রীবিমানবিহারী 
মজুমদারের গ্রস্থ থেকেই উদ্ধ,ত ক'রে বলি যে,পদকর্তা গোবিন্দগাস যেখানে 


রসায়িত পড* ত্য প্রকাশ করেছেন, 
শরদ চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুহ্ৃম-গন্ধ 


১৭৮ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


ফুল মল্লিকা মালতি যুখি 

মত মধুকর-ভোরনি । 

বিসরি গেহ নিজহু দেহ 

এক নয়নে কাজর-রেহ 

বাহে রঞ্জিত ক্ষণ একু 

একু কুগুল ডোলনি ॥ 

“ভাহৃসিংহের পদাবলী'-র ভাষা বৈষ্ঞব-পদাবলীর ভাষা অপেক্ষা কিছুটা 

কৃত্রিম হোলেও গোবিন্দদাসের প্রায় অনুরূপভাবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 

গহন কুহৃম-কুঙজমাঝে 

মৃদুল মধুর বংশি বাজে, 

বিসরি ত্রাস লোক-লাজে 

সজনি;, আও আও লো। 

'অঙ্গ চারু নীল বাস, 

হৃদয়ে প্রণয়-কুস্বমরাশ, 

হরিণ-নেত্রে বিমল হাস 

কুপ্ত-বনমে আও লো ॥ 

মোটকথা বেষ্ণব-পদাবলীর মাধূর্বরসনির্ধযাস-নিষ্কাশনে রবীন্দ্রনাথ কম 

নিপুণ প্রচেষ্টা করেন নি এবং এর প্রমাণ তার “চণ্ীদাস ও বিদ্যাপতি" 
ন্বিন্ধ। “চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতি'-নিবন্ধে বিদ্ভাপতি অপেক্ষা চত্ডীদাসের 
প্রেম-সম্পর্ককে কবি নিবিড় ও বাস্তব বলেছেন। তিনি বলেছেন £ 
“বিদ্ভাপতি স্বখের কবি ও চণ্ভীদাস দুঃখের কবি। * * বিদ্ভাপতি জগতের 
মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া! জানিয়াছেন, চণ্ডীদাঁস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া 
জানিয়াছেন”। মোটকথ! রবীন্দ্রনাথের কাছে চণ্ডীদাস ছিলেন বিদ্যাপতি 
অপেক্ষাও সকরুণ, সচল ও কোমল, কিন্তু পদ-রচনার মাধুধে ও রস-সম্ভোগের 
ক্ষেত্রে উভয়েরই তুলনা নাই। বৈষ্ণব-পদ্দাবলী-রসসভোগবিলাসী রবীন্দ্রনাথের 
কবি-প্রতিভার সম্বন্বেও আমর1 বলি সত্যই তার তুলনা! নাই। এই 
বিচিত্র বিষয়ে প্রতিভার টল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় শ্ীবিমানবাবু বলেছেন £ 
"রবীন্দ্রনাথের নবনবোম্মেষশালিনী প্রতিভার দ্যুতি যাহার উপর 
পড়িয়াছে তাহাই উজ্জ্বলতর ও হন্দরতর হইয়া ফুটিয়াছে। কি মহাভারতের 


রবীন্দরপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব ১৭৯ 


কাহিনী, কি বৌদ্ধ উপাখ্যান, কি কালিদাসের ফাব্য নাটক, কি বৈষ্ণব- 
পদাবলী যাহা-কিছু তাহার পরশ পাইয়াছে তাহাই সোনা হইয়াছে” । 

ডক্টর শ্রীমজুমদারের মতে, ১৩১৩ থেকে ১৩২১ পর্যস্ত সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
পদাবলীর ভাব-মাধূর্যকে স্বকীর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য- 
গীতালি”-তে প্রকাশ করেন, এবং “বলাকা '-রচনার কাল থেকে ১৩৪৭ সাল 
পর্যন্ত এই ছাব্বিশ বৎসরকাল কবি বৈষ্বীয় ভাবধার] ও সাধনপ্রণালী তাটস্থু 
সমালোচনার দৃ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এবং পদাবলীর ছন্দ, ভাব ও বিষয় 
যতটা সম্ভব বর্জন ক'রে চলেছেন বল! যায়।১ তবে একথা স্বীকার্য যে, কৰি 
যখন “গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি রচনা করেন ( *৩১৩--১৩২১ শ্বীঃ) 
তখন তাঁর ভাষা ও ভাবের মধ্যে এক অভিনব সারল্য ও অনাড়ম্বরতার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সহজাত স্বচ্ছল ভাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল লক্ষ্য করা 
যায়। তাই ডক্টর শ্রীমজুমদার সত্যই বলেছেন যে, ঠিক এ সময়কার ভাষার 
সন্্ে তুলনা করা যেতে পারে নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ 
ঘোষ, দ্বিজ বলরামদাঁস, বংগীবদন প্রতৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর বা সহচরদের 
ভাষা । রবীন্দ্রনাথের 'গীতাগ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র অধিকাংশ গানে 
বৈষ্ণব-পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাবসন্বন্ধেও অতি্বন্দর ও স্থনিপুণভাবে 
আলোচনা করেছেন তিনি তার “রবীন্ত্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান"-গ্রন্থে। 
এ'বিষয়ে যে তিনি পথিকৃৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

রবীন্দ্রনাথের “গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র গানগুলির মধ্যে অন্মরা 
দেখি__ 


(ক) আমার মিলন লাগি তুমি 
আসছ কবে থেকে। 
তোমার চন্ত্র সূর্য তোমায় 
রাখবে কোথায় চেকে। --ইত্যাদি 
গীতাঞ্জলি ৩৪ 
€খ) আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার 


পরাপ-সখা বদ্ধু হে আমার । 


১। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ( ১৩৩৮ )১ পৃ *৭ 


১৮৬ 


(গ) 


(ঘ) 


(চ) 


সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


আকাশ কাদে হতাশ সম 

মাই যে ঘুম নয়নে মম; 

দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম 

চাই সে বারে বারে। ইত্যাদি 
গীতাঞ্জলি ২০ 


দয় দিয়ে হবে মোর 
জীবন ধুতে । 
নইলে কি আর পারব তোমার 
চরণ ছু'তে। -ইত্যাদি 
গীতাঞ্জলি ৭৫ 


আমি অধব অবিশ্বাসী, 
এ' পাপ-মুখে সাজে না যে 
তোমায় আমি ভালোবাসি। 
গুণের অভিমানে মেতে 
আর চাহি না আদর পেতে, 
কঠিন ধুলায় বসে এবার 
চরণ-সেবার অভিলাষী। -ইত্যাদি 
_গীতিমাল্য ৬ 


তোমারি নাম বলব নানা ছলে। 
বলব একা বসে; আপন 
মনের ছায়াতলে । 
বলব বিন! ভাষায় 
বলব বিনা আশায়, 
বলব মুখের হাসি দিয়ে 
বলব চোখের জলে। -- ইত্যাদি 
_গীতিমাল্য ৩২ 


সাধনা যে শেষ হবে মোর 
সে ভাবনা! তো নাই। 


বীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব ১৮১ 


ফলের তরে নয় তো খোজা, 


কে বইবে সে বিষম বোঝা, 
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে 
আবার ফুল ফুটাই। --ইত্যাদি 
-গাতালি ৩৭ 
(ছ) মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ, 


আমার মাঝে, হে আনন্দ, 
তোমার প্রকাশ দেখে, মোহ 
ঘুচল এ' নয়নে । -- ইত্যাদি 
--গীতালি ১০৪ 
তা'ছাড়] রবীন্দ্রনাথ-রচিত আরো অনেক গান আছে যাদের ভাব ও 
রসের তুলন! করা যেতে পারে বৈষ্ব-পদকর্তাদের রচিত গানের ভাবের ও 
রসের সঙ্গে । যেমন গোবিন্দদাস-রচিত একটি রাধা-অভিসারের গানের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" গানটির ভাবের ও 
ভাষাশৈলীর অনেকটা সারৃশ্য পাওয়া যায়। গে।বিন্দদাসের গানটি হোল-- 
অন্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ। 
কত শত কোটি শবে জিউ কাপ॥ 
তহি দিবি জারত বিজুরিক জাল|। 
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বাল! ॥ 
এ ছল কুঞ্জে একলি বনমালি। 
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি ॥ 
--পদকল্পতরু ৯৯১ 
গাল-ছুটির মধ্যে পার্থক্য হোল £ যেখানে গোব্ন্বিদাস বর্ণনা! করেছেন 
কৃষ তার “এক গজ নমূখর বর্ধার রাত্রিতে সঙ্কেত-কৃঞ্জে বসিয়া ভাবিতেছেন 
এমন রাত্রিতে রাঁধা যদি অভিসারে বাহির হন তবে তিনি কত কণ্ইন! 
পাইবেন-আজ তিনি না বাহির হইলেই ভাল”, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা 
করেছেন (নায়কের পরিবর্তে ) তার “নায়িক! অন্ব্পপ ছর্ধোগের রাত্রিতে 
তাহার পারণ-সখ। বন্ধুর (নায়কের ) জন্য দুয়ার খুলিয়া বপিয়া আছেন, 
আর ভাবিতেছেন বন্ধুর (নায়কের) আমার আসিতে কত কষ্টই না 


১৮২ সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


হইতেছে”। আম্বলে নায়ক ও নায়িকার মিলনাকাজ্ষ। ও বিরহ-কাতরতা 
উভয়ের গানেরই ভাবসম্পদ । 

ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের “আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কৰে থেকে' 
গানটির ভাববস্তর সঙ্গে চণ্ডীদাসের «এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে 
মাইল কাটে; আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বিধুয়া, দেখিয়া পরাণ ফাটে" 
গানটির ভাবের বেশ সাদৃশ্য আছে। বিরহ ও মিলনের বেন] ও আনন্দের 
দ্বন্বধারা উভয়ের গানের মধ্যেই স্বষ্পষ্ট। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের 
গীতাঞ্জলির গানে প্প্রভূ” “নাথ? ও পপ্রিয়' সম্বোধন বৈষ্ণব-পদাবলীর “সখি” 
“বধূ” বদ্ধ 'নাথ' প্রস্থৃতি প্রিয়-সম্বোধনের কথাই শ্মরণ করিয়ে দেয়। ডক্টর 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন £ €১) প্রভু ও নাথ সম্বোধন গীতাঞ্জলির 
২৪; ২৮১ 8০) £৩) ৫৮) ৬৬? ৭৩১ ৭৯১ ৮৬১ ৯২১ ১০৯১ ১৩৮১ ১৪৪ এবং 
১৪৮ সংখ্যক কবিতায় আছে। (২) প্রিক্র সম্বোধন গীতাঞ্জলির ১৭, 
২০১ ২১ ২৩, &২১ ৫৫১ ৫৭১ ৯৪ এবং ১২১ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়”। 
হয়তো প্রশ্ন হোতে পারে যে, কেবল প্রভু, নাথ, প্রিয় প্রভৃতি সম্োধনই কি 
প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র এবং অন্ান্ত 
গানগুলি বৈষ্ব-পদাবলীর দ্বার] প্রভাবিত ? 

আসল কথা যে, এসকল মধু-সম্বোধন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 
গানের ও বিশেষ ক'রে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র বেশীর ভাগ 
গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও রস-মাধূর্যের জঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব; 
ভাষা, ছন্দ ও রস-লালিত্যের সাদৃশ্য প্রায় সমান। কিন্তু তাই বলে 
বৈষ্ণব-পদাবলীর অপাথিব রাধাকৃষ্ণের অবিনাভাবসম্পুক্ত প্রেমধর্মের 
সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক অনুসরণ করেন নি এবং সেকথা 'রবীন্দ্র- 
ংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। ১৩১৪ সালে 
'শান্তিনিকেতন'-এ রবীন্দ্রনাথ সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশও করেছেন । ভিনি 
বলেছেন £ “প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা 
দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক--সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে 
কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়-তখন কেবল রস-সস্ভতোগকেই আমরা 
সাধনার চরমসিি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে 
বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তলে আমরা কর্মের কঠোরতা, 


রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব ১৮৩ 


জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই, কর্কে বিশ্বৃত হই, জ্ঞানকে অমান্ 
করি”। 
মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈষ্ণবপ্রেম-সাধনার অপ'ধিব পথ-বিচার- 
সম্বন্ধে একটু ভুল করেছেন। স্বর্গীয় প্রেমরসাস্বাদনই বৈধ্ুব সাধক-জীবনের 
সকল বাসনাবন্ধন ও ছুঃখ-যাতনার অবসান ঘটায়, পৃথক ক'রে জ্ঞান ও 
কর্মের পথকে আর আশ্রয় করতে হয় না। মোটকথ| যথার্থ প্রেমের পথে 
জ্ঞান ও কর্ষের কোন অপেক্ষা থাকে না, অথব! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
কথায় বলা যায়, শুদ্ধপ্রেম ও শুদ্ধজ্ঞান এক ও অভিন্ন। অবশ্য এই বিশুদ্ধ 
প্রেম বা প্রেমরসাস্বাদন সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়, মানসিক বিচার ও বুদ্ধির 
খেলা সেখানে বোধে বা উপলব্ধিতে পধবসিত হয়। 
যাইহোক রবীন্দ্রনাথের গানে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব বা! সংস্পর্শের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবপ্রেম-সাধনার নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
গানের ভাব এবং আদর্শের যাঁচ।ই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের 
উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় এবং বিশেষ ক'রে 'গীতাঞ্জলি- 
গীতিমাল্য-গীতালি'-র অধিকাংশ গানে বাঙলার বৈষ্ণব-পদাঁবলীসাহিত্যের 
প্রভাব বা স্পর্শ কতটুকু তা আলোচনা করা। পরিশেষে তাই শ্রদ্ধেয় 
শ্রীবিমানবাবুব মতোই বলি £ “আধুনিক মান্বষের কঠোর জীবনসংগ্রামের 
মধ্যে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' এমন এক স্বীয় স্বধা পরিবেশন করে 
যাহ। গান করিলে বলিবার শক্তি পাওয়| যায় -- 
মিটল হ্ঃখ; টুটল বন্ধ, 
আমার মাঝে, হে আনন, 
তোমার প্রকাশ দেখে, মোহ 
ঘুচল এ' নয়নে | 
মোটকথ|। বৈষ্ণব-পদাবলীসাহিত্যের দ্বারা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রকাব্য- 
প্রবাহ প্রভাবিত হোলেও তারা স্বকীয়তার আসনেই অধিষিত ও মহিমান্বিত । 


' দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
নাটকীয় সংগীত-ব্লচনায় ব্লবীন্্রনাথ 


নাটকের উদ্দেশ্যে বা নাটকসম্পর্কে রচিত সংগীত সাধারণত নাট্যসংগীত 
বা নাটকীয় সংগীত নায়ে পরিচিত। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে রচিত সংস্কৃত নাটক- 
গুলিতেও সংগীতের সমাবেশ পাওয়! যায়। নাটকে সংগীত-যোজনার মুখ্য 
উদ্দেশ্ব একটানা! সংলাপ ও চরিত্র-ধারাবাহিতার মধ্যে বিরতির আনন্দ স্থস্টি 
কর! এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় বিষয়বন্ত ও ব্যক্তব্যকে অর্থময়, রসময় ও 
প্রাণচঞ্চল করা। নাটকীয় চরত্র ও বিচিত্র সংলাপ প্রভাতির সার্থক 
আবেদনও স্থ্টি করে সংগীত এবং অভিনয়কর্মের পূর্ণতাসাধন করেও 
ংগীত। তাই দেখি, মহাকবি কালিদাস, ভাস, শ্রীহর্ষ, ভবভৃতি প্রন্থৃতি 
বিদগ্ধ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের রচয়িতারা সংলাপস্ৃদ্ধির পথে নাটকের 
বিভিন্ন দৃশ্যে সংগীতের সন্নিবেশ করেছেন শিলীচিত্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃচিত্তেও 
আনন্দ-রস পরিবেশনের জন্তে । 
বাংল! নাটকে সবপ্রথম সংগীতের যোজন] হয় ১৭৭৪ শকাবে তথা 
ইংরেজী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্বে তারাচরণ শিকদার-লিখিত “ভদ্রাজুন' নাটকে । 
কিন্তু সংগীতের সাহিত্যসম্পর্দ ছিল তখন সম্পূর্ণ কাব্যস্বষমারহিত। এর পর 
১৭৭৫ শকে তথা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ-রচিত “ভান্ুমতী চিত্তবিলাস; 
নাটকের হয় আবির্ভাৰ এবং কিছু কিছু সংগীত যোজনাঁও সেই নাটকের বিষয়- 
বস্তকে করে রসায়িত। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ 
রচন| করেন “কৌরব-বিয়োগ", “বারুণীবারণ বা ্বরার সঙ্গদোষ, "রজত 
গিরিনদ্দিনী” “চারুমুখচিত্তহরা' গুভৃতি বাংলা নাটকও এবং কিছু কিছু 
ংগীতেরও সমাবেশ থাকে এঁ নাটকগুলিতে । কিন্তু নাট্যসংগীতের স্বর ও 
তাল এ সব নাটকগুলিতে অভিজাত শ্রেণীর হোলেও সাহিত্যরচনা ছিল 
কাব্যরসবর্জিত।৯ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্বের 
“রত্বাবলী* কালীপ্রসন্ন সিংহের “'মালতী-মাধব' প্রভৃতি নাটকেও আত্মপ্রকাশ 


১। এ' সম্বন্ধে গ্রন্থকাবের “মাট্যসংগীতের বূপায়ন' গ্রন্থ ড্রষ্্ব্য। 


নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ . ১৮৫ 


করলো নাট্যসংগীত ব| নাটকীয় সংগীতের দপ এবং সংগীতের ভাষায় এলে 
অলেকট] পরিমার্জিত রূপ । 


প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৭ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যসমাট গিরিশচন্ত্র ঘোঁষ- 
রচিত “বিস্বমঙ্গল', “চৈতন্তলীলা", 'জন।', পাগুবের অজ্ঞাতবাস" “নিমাইসন্ন্যাস। 
'ভ্রীবংসচিস্তা” “প্রভাসযজ্ঞ, “নসীরাম', “পূর্ণচন্ত্র, শিক্করাচার্ধ” প্রভৃতি নাটক 
নাটিকায় ও প্রহসন-নাট্যে নাটকীয় সংগীতের রূপে এলো! এক নূতন বিকাশের 
সমুজ্ল রূপ। বাঙলাদেশে সংগীতবিকাশের ইতিহাসেও তখন নৃতন যুগ- 
স্থফ্টি বলা যায়। মানুষের সংগীত-রুচি ও সংগীত-জীবনরসেও দেখা দিল 
তখন এক নৃতন অভ্যুদয়। সেই নূতন অভ্যুদয়ের যুগ-সদ্ধিক্ষণেই গিরিশ- 
চন্দ্রের নাটকীয় সংগীতে প্রকাশ পেল এক রসৌজ্ৰল রূপ এবং স্ছফ্ি 
হোল আনন্দময় পরিবেশ । সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায় 
লিখেছেন £ “গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোন নাট্যকারই 
সংগীতকে নাটকীয় তাৎপর্ষের সঙ্গে তেমন ক'রে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। 
গিরিশচন্দ্র নানা ধরনের নাটকীয় অংগীত রচনা করেন। তার মধ্যে ভার 
শ্যামাসংগীত ও ভক্তিমূলক সংগীতগুলিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল । “বিল্ব- 
মঙ্গল নাটকের সংগীত-সন্নিবেশ অর্বাধিক নাটকীয় গুণসম্পন্ন। * * কিন্ত 
গিরিশচন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরর্টি ছিল, যার ফলে তার নাটকীয় সংগীত 
অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় তাৎপর্ধে মণ্ডিত হয়ে উঠত” ২ শুধু “বিদ্বমঙ্জল”-ই ব| 
কেন, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, এঁতিহাসিক ও প্রহসনিক নাটকে ও 
নাটিকাঁয়ও সংগীতের রূপ আনন্দোজ্জল। 


গিরিশচন্দ্রের পর রসরাজ অমৃতলাল বন্থ, রাজকৃষ্ণ বায়, অতুলকৃষ্ণ 
মিত্রঃ অমরেকন্দ্রনাঁথ দত্ত, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যকারগণ কিক 
অংশে নাট্যসংগীত-রচনায় গৈরিশশৈলীকেই অনুসরণ করেছিলেন । কিন্ত 
১৮শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবি ও 
নাট্যকারগণের নাটকীয় সংগীত-রচনায় সংগীততর রূপে এলো এক নুন 
জাগরণ এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত-রচনায় স্বর ও. 


২। দ্বিজেন্দ্রলাল ; কবি ও নাট্যকার (১৯৬০). পূ ৪* 


১৮৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


সাহিত্যের মধ্যে সি হোল এক হরগৌরীমিলনের মাধূর্য। আনন্দোজ্ৰল 
সেই রূপ; রসচঞ্চল সেই নাট্যসংগীতের বিকাশ ও আবেদন। 

রবীন্দ্রনাথ গানের জন্তে গাঁন, কিংবা কাব্যের জন্তে গান অথবা নাটকের 
জন্তে গান রচন! ছাড়াও বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান উৎসব-সম্পর্কে গান রচনা 
করেছেন অসংখ্য সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। গ্রেয়নাট্য বা 
গীতিনাঁট্য ও নৃত্যনাট্য-সম্পকিত গানের নিদর্শন তে! আছেই । তাছাড়া 
কবি তার বিচিত্র নাটকের অনুসন্তী ক'রে নাট্যসংগীত বা নাটকীয় 
সংগীতও রচনা করেছেন অসংখ্য । গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য হিসাবে তিনি 
রচন! করেছেন “কালমৃগয়!' “বাল্মীকিপ্রতিভা” বা "মায়ার খেলা", 'চিত্রাঙ্গদা” 
চগ্ডালিকা”, শ্যামা”, ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” প্রভৃতি ।৩ এ'সকল 
নাট্যে গানেরই মেল! আর হ্বর-নিবেদনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্র ও 
জীবনের-রূপায়ন। গানের'সাহিত্য এসকল গীতি ও নৃত্যনাট্যে রসোত্তীর্ণ, 
অপরূপ ও অনন্যপাঁধারণ। এ' ধরনের সংগীতময় নাটকের স্যঙ্টি এক 
রবীন্দ্রনাথের হাতেই সার্থক হওয়া! সম্ভব হয়েছে। 

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ “নাট্যগীতি' নাম দিয়ে নাটকীয় সংগীত রচনাও কম 
করেন নি। কবির নাট্যগীতির কথা ও সবরের ছন্দ তরঙ্গায়িত | কবি- 
রচিত “শ্যামা'-সম্পকিত একটি গানের নিদর্শন যেমন, 

নাচ, শ্যামা) তালে তালে ॥ 
রুনু রুহু ঝুনু বাজিছে নূপুর, মৃদু মৃতু মধু উঠে গীতহ্বর, 
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে ওঠে করতালি ধ্বনি-- 
নাচ, শ্যামা, নাচ, তবে ॥ 


নিরালয় তোর বনের মাঝে সেথা কি এমন নৃপুর বাজে । 
এমন মধুর গান ? এমন মধুর তান ? 
কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস্‌ কবে? 


নাচ, শ্!মা, নাচ, তবে ॥ 
গানের কথা ব| সাহিত্য ভাবসম্ৃদ্ধ, কাব্যসঙ্গী ও রসচেতন। রবীন্দ্রনাথের 
এই "শ্যামা”-সন্বন্ধীয় সংগীতের কথায় মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 
“নাক তাহাতে শ্যামা এবং ৪11 10৩ 11০৮১৩৫ বাংলা ও ইংরাজী 


৩। এ"সম্বদ্ধে পূর্বে আলোচিত হযেছে। 


নাটকীয় সংগীত-্রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৮৭ 


কবিতা-ছুটির কথা। “নাচুক তাহাতে শ্ঠামা' কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ 
নৃত্যুশীলা শ্যামার বূপ-বর্ণনায় লিখেছেন -- 
সত্য-তুমি মৃত্যুূপা কালী, স্বখবনমালী তোমার-মায়ার ছাঁয়া। 
করালিনি”.কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়।ভেদ, স্বখস্থপ্ন দেহে দয়া ॥ 
যুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী | 
প্রাণ কাপে, ভীম অট্রহাস, নগ্ন দিকবাস বলে মা দানবজয়ী ।-- প্রভৃতি 
'শ্যামা'-সম্পকিত আর একটি নাট্যগীতি রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ-_- 
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমর] নৃত্য করি সঙ্গে 
দশ দ্রিক আধার করে মাতিল দিকৃ-বসনা, 
জলে বহ্নিশিখা রাঙা বসনা-_ 
খে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥ 
কালো কেশ উড়িল আকাশে, 
রবি সোম লুকালো তরাসে । 
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে-_ 
ব্রিভূব কাপে ভুরুভঙ্গে 
নিছক নাটক-সম্পকিত না হোলেও নাটকীয় সংগীতের রসবাহী এই 
কবিতা বা সংগীতগুলি। 
এবার রবীন্দ্রনাথের নিছক নাটকাশ্রয়ী সংগীতেরই নিদর্শন দেব 
কিছুটা । 'রাজা ও রাণী" নাটকে নাট্যসংগীতের সংখ্যা অধিক ন! হোলেও 
সখীগণ, ইলা, কা্‌রিয়া প্রভৃতির কণ্ে প্রকাশ পেয়েছে সংগীতের আবেদন । 
'রাজ। ও রাণী”-র দ্বিতীয় দৃশ্যে কুমার সেন ও ইলার সম্মুখে সখীদের গান 
প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যরসপূর্ণ। সখীদের গান-- 
যদি আসে তবে কেন যেতে চায়? 
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়? 
চেয়ে থাকে ফুল হদয় আকুল, 
বায়ু বলে এসে “ভেসে যাই 1- প্রভৃতি 
ইলার গান অর্থপূর্ণ ও দর্শননির্ভর | ইলার গান__ 
এর] পরকে আপন করে, আপনারে পর-- 
বাছিরে বাশির রবে ছেড়ে যায় ঘর। 


১৮৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ভালোবাসে হ্বখে হঃখে, 
ব্যথা সহে হাসিমুখে, 
মরণেরে করে চির জীবননির্ভর | 
রবীন্দ্রনাথের “বিপর্জন' নাটকে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশ নাই বললেই 
চলে। কিন্ত তাহলেও দ্বিতীয় দ্বশ্যে মন্দিরে অপর্ণার কণে স্বর-সাহিত্য- 
পূর্ণ সংগীতের ব্যগ্জনা দেখি 
ওগো পুরবাসী, 
আমি দ্বারে দাড়ায়ে আছি উপবাসী। 
হেরিতেছি হবখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা, 
শুনিতেছি সারাবেলা হৃমধুর বাশি। 
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিকক্ষণ। 
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি-__ 
তোমর] আনন্দে রবে নব নব উৎসবে, 
কিছু মান নাহি হবে গৃহভরা হাসি। 
রবীন্দ্রনাথের “চিত্রার্জদ”, “বিদায়-অভিশাঁপ' “মালিনী প্রভৃতি নাটিকায় 
সংগীতের বিশেষ সমাবেশ নাই। কিন্তু তার “'শারদোৎ্সব”, প্রায়শ্চিত্ত”, 
“রাজা”, “অচলায়তন", ডাকঘর", “ফাল্তবনী”, “অবূপ-রতন” খণশোধ+, “মুক্ত- 
ধার1', “রক্তকরবী”, “চিরকুমার-সভা” “শোধবোধ”, গৃহপ্রবেশ” নিটারপূজা”। 
“খেষরক্ষা", পরিত্রাণ”, “তপতী?ঃ “তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটক ও ন।টিকায় 
নাটকীয় সংগীতের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ অতিজাত রাগে 
ও তালে ক্ল্যাসিক্যাল ও দেশী শ্রেণীর কত নাট্যসংগীতেরই না সমাবেশ 
করেছেন তার নাটক ও নাটিকার তাৎপর্যকে পরিষ্ফুট করার জন্তে। রবীন্দ্রনাথ 
কখনও বালকদলের কে দিয়েছেন গাঁন__ 
(১) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, 
বাদল গেছে টুটি-_ 
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই 
আজ আমাদের ছুটি ।--প্রভৃতি 
(২) আজ ধানের ক্ষেতে বৌদ্রছায়ায় 
লুকোচুরি খেলা । 


নাটকীয় সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৮৯ 


নীল আকাশে কে ভাসালে 
সাদা মেঘের ভেলা ।-- প্রভৃতি 
আবার ঠাকুরদধাদার কে দিয়েছেন__ 


আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান। 
দাড় ধরে আজ বোস্রে সবাই, টান্রে সবাই টান্‌। 
বোঝা যতই বোঝাই করি 
করব রে পার ছুঃখের তরী, 
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি-_ 
যায় যদি যাক্‌ প্রাণ । - প্রভৃতি 


পুনরায় সন্ন্যাসীর কে ধ্বনিত হয়েছে__ 
তোয়ার সোনার আলোয় সাজাব আজ 
হুঃখের অশ্রধার | 
জননী গো, গাথব তোমার 
গলার মুক্তাহার। --গুভৃতি 


গানের ভাব ও ভাষা প্রাণবান ও সচ্ছল। “শারদোঁৎসব* নাটকের শেষে 
সমবেত কঠে গানের সাহিত্য রসোচ্ছল ও ভাবমুখর | নাটকে এ' ধরনের 
ভাবোজ্জল গান বাংল! সাহিত্যের জগতে গৌরবময় । বালকগণের সমবেত 
কে ধ্বনিত হয়েছে-_ 


আমার নয়ন-ভুলানো এলে। 
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে! 
শিউলিতলার পাশে পাশে 
ঝর! ফুলের রাশে রাশে 
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে 
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে 
নয়ন-ভুলানো এলে! প্রভৃতি 
রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে গানের সমাবেশও* অপরূপ । অন্ধকার খর) 
রাণী হ্বদর্শন| ও তার দাসী হবরশ্রমা। আলোর ভিখারিণী হৃদর্শনা। স্বরঙ্গম। 
আলোকে আহ্বান জানিয়ে গেয়েছে-- 


১৯৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিতার দান 


খেলো খোলে দার, রাখিয়ো] না আর 
বাহিরে আমায় দীড়ায়ে। 
দাও, সাড়া দাও, এই দিকে চাও, 


এসো ছুই বাহু বাড়ায়ে। প্রভৃতি 

এর পর স্বরজমার কেও গীত হয়েছে__ 

এযেমোর আবরণ 

ঘুচাতে কতক্ষণ । 

নিঃশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায় 
তুমি কর যদি মন। --প্রভৃতি 

কিছুক্ষণ পরে বালকগণের সঙ্গে ঠাকুরদার কে ধ্বনিত হয়েছে আবার দক্ষিণ- 
বাতাসের আহ্বান-সংগীত-- 


আজি দখিন দুয়ার খোঁলা-_ 
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার 
বসন্ত এসে | 
দিব হদয়-দোলায় দোলা, 
এসো হে, এসো! হে, এসে! হেঃ আমার 
বসন্ত এসে। | 


নব শ্যামল শোভন রথে 

এসো বকুল-বিছানে! পথে, 

এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু 

মেখে পিয়াল ফুলের রেণু 

এসো হে, এসে! হে, এসে। হে, আমার 
বসন্ত এসো! । --প্রভৃতি। 

এর পর গানের আর শেষ নাই । বাউলদলের গান, পাগলের গান, নাগব্বিক- 
দলের গান, নাচের দলের গান-_এভাবে সমবেত কঠে, একক কে গানের 
নৈবেছা সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ “রাজা' নাটকে । নাটকের সার্থক পরবেশন 
কবির মনে ষে আনন্দের ঢেউ স্যফি করেছিল, তাই ব্যক্ত হোয়ে নৃত্যঞ্ীল 
বালকদের কে ধ্বণিত হয়েছিল-_ 


নাটকীয় সংগীত্ত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১ 


. ম্ম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে 
তাতা থৈথে তাতা৷ থৈথৈ তাতা থেথে। 
তারি সঙ্গে কী হৃদঙ্গে সদা বাজে 
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথে।-- প্রভৃতি 
এভাবে সকল নাটক ও নাটিকার সকল সংগীতের নমুনা দেওয়া এ, প্রসঙ্গে 
সম্ভব নয়। তবে নাটকের প্রয়োজনে বা নাটকের সৌকর্ষ ও সৌনদর্ষ-সাধনে 
নাটকীয় সংগীতের সমাবেশকর্মে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনা নাই। সময়ে 
সময়ে নাটকীয় সংগীতে সাংকেতিক ইঙ্গিত স্বপ্নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত 
করে, আবার বাস্তবের অধ্যক্ষ রূপারনও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিলীর 
মনে আকে স্বপ্রলোকের ছবি। নাটকীয় সংগীতে কবির এই আলো ছায়ার 
দোলা দেবার যে অপরূপ ভঙ্গী, নাট্যসংগীতের ও নাট্যজগতের ক্ষেত্রে তা! 
সত্যই অতুলনীয় । কবি ও মরমী নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ প্রায় সকল ইংগিতময় 
নাটক্রেরই মর্মকথার আভাস দিয়ে বলেছেন__ 
ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুনিয়ে। 
আমারে কতে। কথা সে যায় শুনিয়ে । 
আলোতে কোন গগনে 
মাধবী জাগল বনে, 
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে। 
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে। 
সঃ গা ঙ 
বেলা যায় গানের স্বরে জাল বুনিয়ে। 
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে । 
পঞ্চক ও শোণপাংশুগণকে উপলক্ষ্য ক'রে কবির অন্তরের কথার রেশই 
প্রতিধ্বণিত হয়েছে তার প্রায় সকল নাটকীয় সংগীতে । অবশ্য হাস্ত-কৌতুকের 
কিংবা বিচিত্র পরিবেশ-প্রাসঙ্গিক গানের নাট্যসংগীতের কথা স্বৃতন্তর। 

“ফাস্তনী' নাটকে সংগীতের কথাই ধরা যাকৃ। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধবসন্ত- 
রাগের একাতস্ত বিলাসী এবং বসস্ত-খতুর ছিলেন পরম-অনুরাগী। অবশ্য 
বর্ধা-বাদলের পরিবেশও ছিল তার কাছে একান্ত প্রিয় । “ফাল্তুনী+-নাটকের 
সূত্রপাতে যুবকদলের কঠে কবি দিয়েছেন বসস্ত-আহ্বানের গান 


১৯২ ংগীতে রবীন্দরপ্রস্তিভার দান 


ওরেছ্ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে-- . 
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, 
আড়ালে আড়ালে কোণে কোপে । 
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, 
গানে গানে নিখিল উদাস, 
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল 
মর্নরে মোর মনে মনে । 
ফাঞ্জন লেগেছে বনে বনে। 
ঠা ১ সঃ 
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, 
ফুলেব ন! জানে পরিচয় রে। 
তাই বুঝি বারে বাবে কুঞ্জেব দ্বাবে দ্বাবে 
শুধায়ে ফিবিছ্বে জনে জনে। 
ফাগুন লেগেছে বনে বনে ॥ 
এখানেও নাটকীয় সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে কবি-মনের গোঁপন-কথ! নব- 
পল্পবিত হ্বযমাবেশিত বসন্ত-খতুব আহ্বান-গীতের মাধ্যমে । অবশ্য নাট্য- 
সংগীত বা নাটকীয় সংগীতের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি-মনের দর্শনরূপের 
অনুশীলন কর! এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সংগীত যে 
রসোতীর্ণ হোয়ে নাটক-সীমানার ও বহু উর্ধে উন্নীত একথা অবশ্যই স্বীকার্ধ। 
এ' প্রসঙ্গে নাটকীয় সংগীত ন! হোলেও নাটকে সংস্কৃত শ্লোকেব অনবদ্য 
অন্ুবাদ-লালিত্যের উল্লেখ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। নাটকে নাটকীয় 
সংগীতের সাহিত্য-মহিমাব মতো! সংস্কত গ্লোকের বঙ্গান্ুববাদগুলিও নাটক- 
পরিবেশকে সমুন্নত ও উজ্জ্বল কবেছে। “চিরকুমার সভ।” নাটকে এ ধরনের 
অনুবাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। “চিরকুমার সভ1"-র তৃতীয় অঙ্কের 
প্রথম দৃশ্যে দেখি রসিকের কে উচ্চারিত-_ 
(১) অলিন্দে কালিন্দীকমল্বরতৌ কুঞ্জবসতের্‌-- 
বসস্তীং বাসস্তীনবপরিমলোদগারচিকুরাং। 
ত্বতৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং 
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্‌ ॥ 


রবীজ্সংগীতের বর্দধোধ ও আদর্শ ২৬৯ 


বিশ্বসত্তাকে বাদ দিয়ে বিশ্বাক্মা ভগবানের উপলদ্ধি মিথ্যা ।* কেননা! তিনিই 

তো বিশ্বচরাচরের সর্বত্র অনুস্যত। তিনি বিশ্বময় । তাই বিশ্বসৌন্দর্ধের 

তিতর দিয়ে বিশ্বাত্বার অপরূপ রূপ-লাবণ্য উপলব্ধি করনত হয়। রূপের 
ভিতর দিয়েই অরূপের হয় সাধনা ও অনুভূতি। তারপর একথাও সত্য যে, 

গানের ূপরেখায় যখন রসধাযার বর্ষণ হয়, তখনই অসীম এসে ধরা দেন? 
সীমার মাঝে, অরূপ ধর! দেন রূপের মাঝে । এটাই তো গানের গোপন" 

রহম্ত। কবি বলেছেন যে, গানের আলোকেই চিনে নেন তিদি তার আজক্প- 
ঘাধনার ধন সেই 'রহস্তময়ী অন্তর্যামীকে--চিরদিন যিনি কবিরে হাসালো 

কাদালেো ও চিরিন দিল ফাকি । এবার তাই গানের রুপের মধ্যে 

দিয়ে অরুপের সঙ্গে হবে মিলন, হবে দেবতাকে কবির জানা । আয় এই 

জানাজানির আকুলতাই আনধে বিরহ-বেদনার সঙ্গে মিলন-আননা। কবি 

গেয়েছেন-_ 


তখন তারি আলোর ভাষায়, 
আকাশ তরে ভালোবাসায়, 
তখন তারি ধুলায় ধূলায় 


জাগে পরমবাণী। 


প্রেমবৈচিত্ত্যের পর এ' যেন ভাব-সম্মিলন ও পরমমিলন । ভাষা তখন হয় 
প্রাণময় ও আলোকদীপ্ত, প্রেমধারায় আচ্ছন্ন হয় বিশ্বের প্রতিটি অন্থ-পরমীণু 
এবং সেই প্রেমের আলোকম্পন্মনেই শোনা যায় জীবনদেবতার প্রাণদীপ্ত 
মিলন ও সাস্বনার বাণী। এই বাণী স্বরশিল্পীর জীবনের অন্তরে বাহিরে 
আনে অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ, আনে জাগরণ | গানের সার্থক তই 
তো! এখানে । 

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সংগ্মীতপিয়াসী। তাই তিনি গান রচনা করেছেন 
অফুরস্ত;) গানের মাল] গেথেছেন সারা জীবন ধরে, গান গেয়েছেন 
অবিশ্রাস্ত এবং গানের স্বরে প্রিয়তম জীবনদেবতারই করেছেন বন্দনা | যেমন 
তিনি গেয়েছেন, 


আমি হেথায় থাকি শুধু 
গাইতে তোমার গান, 
১৪ 


২১৩ 'গীতে রবীল্গ্রভার দাঁল 


দিয় তোমার জগৎ-সভায় 
এইটুকু মোর স্বান। 

গান ও সবরের পসরা সাজানোই ছিল যেন কবির জীবনব্রত। আর এটাই 
তো স্থির সার্থক প্রেরণা ! 

মোটকথা! রবীন্দ্রনাথের গান জীবনসাধনাষ গান এবং রবীন্দ্রনাথের হর 
জীবন-জাগরণের হর | কথা ও সবরের বেণীবন্ধনে গান রচনা করেছেন তিনি 
নিজের জীবনাদর্শকেই অনুসরণ ক'রে এবং সেই আদর্শ শুধু তারই নয়, বিশ্বের 
প্রতিটি মানুষের জীবনাম্বভৃতির পরমপরিণতি | একথ| আমরা জানি যে, 
রচনাকে রূপদান করে রচয়িতা তারই প্রতিভার দীপ্তি দিয়ে এবং সেই 
দীপ্তিই আনে পুলক ও জাগরণ শিল্পী ও শ্রোতার অন্তরে ৷ স্বতরাং রচনা 
সত ব্যক্তিচেতনারই প্রতিফলন ও দীপ্তি | রবীন্দ্রনাথও গান রচনা 
করেছেন তার কাব্যপ্রতিভার আলোকে এবং সেই আলোকও স্লিথস্সাত 
অধ্যাত্্-অনুভূতির অৃতধারায়। স্বতরাং স্বরশিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে, 
রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের জীবনমস্থনজাত রসধার! এবং সেই রসধারাকে 
প্রবাহিত রাখতে হবে তার প্রতিটি গানে ও প্রতিটি কবিতায়। স্বতরাং 
সবরের, কথার ও ছন্দের যাস্ত্রিক প্রতিফলন নয় রবীন্দ্রসংগীতের সাধনা ব 
অন্ুশীলন ; রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের প্রতিফলনই যথার্থ রবীন্দ্রসংগীত 
এবং তার জন্টে পরিচিত হওয়! উচিত রবীন্দ্রনাথেব জীবনদর্শনের সঙ্গে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
ব্লবীন্দ্রসংগাতে দার্শনিকতা 


'দর্শন' শবের সার্থকতা চাক্ষুষ দেখায় বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে, ইংরাজীতে 
যাকে বল যায় 40706312ত 2512760655, বা 1০ 565 ০০৫ ০৩ 00 
9০৩১ স্বতরাং দেখায়, শোনায়, জানায় বা কেবলমাত্র পড়ায় নয়, প্রত্যক্ষ- 
অনুভূতি বা চাক্ষুষ-উপলবির নামই 'দর্শন'। পাশ্চাত্যে 'ফিলজফি' তথা 
“দর্শন'-শবটির পুর্ণ-সার্থকতা নির্ভর করে বৌদ্ধিক জ্ঞান বা £:6110852] 
10)0/19৭-এর উপর, কিন্তু ভারতবর্ষে বোধি বা 170016৬৩ 70৬/1606০-র 
সার্থকৃতা ও সমাদরই সমধিক। এই বোধি বা জ্ঞান বুদ্ধির পরিশুদ্ধ 
ব্ূপ এবং প্রাণের তথ! মহাপ্রাণের যথার্থ জাগরণ | দর্শনশাস্ত্রে মনের 
উপযোগিত| আগে, তারপর মন বিশুদ্ধ হোলে বুদ্ধি এবং বৃদ্ধি স্থিত বা বিশুদ্ধ 
হোলে বোধি বা স্বপ্রকাশ জ্ঞানের উপযোগিত। | এ'জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত নয়, 
-আতীজ্জ্িয়। রবীন্দ্রসংগীতের দার্শনিকতায় কেবল মানস কিংবা বৌদ্ধিক 
জাগরণের দীপ্তিই সব নয়, বোধির স্বচ্ছ রস-নির্যাস বা রসনিষ্ণাত প্রকাশ 
ও আনন্বতৃপ্তিই আসল। 

সংগীতে দর্শনের সার্থকতা সংগীতের প্রাণপুরুষকে জাগ্রত করা। “গানাৎ 
পরতরং ন হি' কিংবা “ন বিদ্যা সংগীতাৎ পর”ঃ--“গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা 
নাই” একথার সার্থকতা এ" নয় যে, সংগীত পরিধিতে বা পরিমাণে বড় 
বা বিস্ৃত কিস্তু আদর্শ ও আনন্দতৃপ্তির দিক থেকেই সংগীত শ্রেষ্ঠ। কিন্ত 
এই আদর্শ ও আনন্বস্বরূপকে আমরা সাধারণত জানতে বা বুঝতে পারি না 
আর না-পারার অক্ষমতাই সংগীত-জীবনসিদ্ধির পথে আনে ব্যর্থতা । তাই 
রবীন্দ্রনাথ শুধুই ছিলেন না বুদ্ধির সাধনসিদ্ধ কবি, তিনি ছিলেন বিশু 
বোধিরও আলোকদীপ্ত এবং সেই সার্থকতার আলোকেই তিনি রচন। 
করেছিলেন তার সংগীত ও কাব্য । ত্বতরাং গান ও কবিতা তার প্রত্যক্ষ 
জীবনানৃভূতিরই প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি | 

মানুষের জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার জীবনচিস্তা ও জীবনসাধনার উপর 


২১২ সংগীতে রবীল্লাপ্রছিভার দান 


এবং সর্বোপরি পরমসত্যের পূর্ণ-উপলব্ধিতে ৷ “রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা”- 
সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাই এটুকু যাচাই কর! প্রয়োজন ষে, 
জীবনসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চরমসত্যোপলব্ধির স্পর্শ লাভ করেছিলেন 
কিনা । রবীন্দ্রনাথ “হিবার্ট-লেকচার'--7611879% ০ 1407৮-নিবন্ধে ১ তার 
ন্জীবনোপলব্ধির দিয়েছেন কিছুটা পরিচয় এবং সে পরিচয় থেকেই পাওয়া 
ঘাবে কবির বর্তমান ও ভবিষৎ ভাবগবত জীবনের ছন্দ; গতিপ্রকৃতি, চিন্তা 
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১। পরে মেসাস” জর্জ এযালেন আলউইন এও কোম্পানি থেকে খরস্থাকারে প্রকাশিত 
হ্য়। 


2, 70৩ 776 7০7০7 ৫ 7৫0৮ (1944), চ* 17 
ও, 191, 20, 9394. 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২$ও 
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'জীবনশ্বৃতি”তে প্রভাতসংগীত” প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনানুভূতির 
আর একটি পরিচয়ও দিয়েছেন যার উল্লেখ এ'সম্পর্কে প্রয়োজন মনে করি । 
তিনি লিখেছেন £ “সদর স্ট্রীটের রান্তাটা যেখ।নে গিয়া শেষ হইয়াছে 
সেইখানে বোধকরি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে 
বারান্দায় দাড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির 
পল্পবাস্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ 
এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া 
গেল। দেখিলাম; একটি অপরূপ ম.হ্মায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং 
সৌন্দর্যে সর্ধত্রই তরঙ্গিত। আমার হদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের 
আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে 
বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই “নিঝরের' 


1, 119. 9. 95 
2. 151৫, 9, 95:96, 


২১৪ সংগীতে র্বীন্দ্রপ্রতিভার দান 


স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটি নির্বরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়! বহিয়া চলিল। 
লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্ত জগতের সেই আনন্বরূপের উপর তখনো 
য়বনিকা পড়িয়া! গেল না। এমনি হইল আমার কাছে--তখন কেহই এবং 
কিছুই অপ্রিয় রহিল না” ।১ 

রবীন্দ্রনাথের, এই দিব্যদর্শন বা অন্তর-উপলব্ধিই ভাবঘন মৃতি নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল পরে “কৌতুকময়ী অন্তর্যামী? বা 'জীবনদেবত!”-রূপে 
গানে ও কবিতায় । 151/8£9% ৫ 1৫4-এ সে মর্ধকথার পরিচয় দিয়ে তিনি 
বলেছেন 5 41710138069 06 00806 10050 2 2 19667 096 5 
55:]955101) 20) 50006 ০01 10% 706123 200:99560 (0 ৬/1)90 2 ০৪1160 
১৮০ 08545, 0১০ [,010 ০02 110৮ | কবির “মানসহ্থন্দরী', 'অন্তরধামী' 
'জীবনদেবতা'--“সিদ্ধুপারে" “চিত্রা 'নিকুদ্দেশে যাত্রা'» “চৈতালী' প্রভৃতি 
কবিতায় রূপ লাভ করেছে এবং কৰি সেই জীবনদেবতার পরমকৌতুকময় 
রহম্যতম ভাবতত্বকেই বিশ্বজীবনবোধে চরম ও পরম অনুভূতি বলে স্বাকার 
করেছেন । 

প্রকৃত কথাও তাই যে, “জীবনদেবতা'-বূপ পরমরহুস্তময়''ভাবতত্ব' বা 
অপাথিব ধারণাই কবির জীবনের শ্বনির্মল নিসর্গান্ুভূতির ফলশ্রতি। ডক্টর 
প্রীনীহারঞ্রন রায় বলেন, এই অনুভূতি “দন্ধ্যাসংগীত” থেকে আরম্ভ ক'রে 
“মানসী' ও চিত্রাঙ্গন।, পর্যন্ত প্রাণরস সঞ্চার করেছে এবং “চৈতালি' ও 
'কন্টনা'-য় সে আরে| স্পঞ্ট হয়ে উঠেছে। “খেয়া'-র এ রহস্যময় অনুভুতি 
বা ভাবতত্ব আরো স্পষ্ট ও গভীরতর হয়ে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে 
পূর্ণতার রূপ গ্রহণ করেছে। কবি-মানসের এ অধ্যাত্ম গভীর রস অথবা 
তত্াহুভূতি ক্রমশঃ তাঁর "সমগ্র কাব্যচেতনার অংশ হইয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা 
লাভ করিয়াছে । জীবনদেবতা শুধু তাহার কাব্যলক্ষী-মাত্র হইয়া! থাকেন 
নাই, তিনি কবির সঙ্গে একীসনে বসিয়া, এক চিত্তাসনে অধিঠিত হইয়া সমগ্র 

১। “আলি এ+ প্রভাতে রবির কর 

কেমনে পশি্স প্রাণের "পর, 
কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত-পাখির় গান ! 


না জাদি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়! উঠিল প্রাগ' ৪-*এভৃতি 
স্লিঝ রেয় হ্গতজ 


ববীন্্রসংগীতে দার্শনিকতা। ২১৫ 


জীবন, সমগ্র ইন্ড্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে ্বপদান করিতেছে” এর 

নিদর্শন আমরা চৈতালীর “খেয়া” কবিতায় পাই-- 
খেয়ানৌকা পারাপার করে ন্দীশোতে, 
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে । 
দুই তীরে ছুই গ্রাম আছে জানাশোন!, 
সকাল হতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা । 

ঝা রঙ 

শুধু হেথা দুই তীরে, কেব! জানে নাঙ্গ। 
দৌহা-পাঁনে চেয়ে আছে ছুইখানি গ্রাম । 
এই খেয়! চিরদিন চলে নদীআোতে-- 
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে। 


জীবনগনদীর দুই তীরের একদিকে বেদনাহত কবি ও অন্যদিকে সর্ববেদনার 
অতিক্রান্ত জীবনদেবতা। ছু'জনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন মুখোমুখী 
হোয়ে মিলনের আশায়, কিন্তু তখনও উভয়ের মিলন হয়নি । আবার 
£খেয়া*-কাব্যের “শেষ-খেয়া" কবিতায় পাই স্পষ্টতর এর রূপ-- 
ঘরেই যার] যাবার তার! কখন গেছে ঘর-পানে, 
পরে যারা যাবার গেছে পারে, 
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে 
সন্ধ্যাবেল! কে ডেকে নেয় তারে। 


রা ঞ পি 
দিনের আলো যার ফুরালো সাঞ্জের আলো জল্ল না, 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় 
ওরে আয়! 
আমায় নিয়ে যাবি কেরে 
দিনের শেষের শেষ-খেয়ায় | 


এখানে কেহ যায় ঘরেঃ কেহ আসে ঘর হতে' শুধু নয়, ঘরের যারা যাবার, 
তার! গেছে ঘরে ও পারে যার! যাবার তার! গেছে পারে, কিন্তু নদীর 


১। “রধীন্দ্র-সাহিতের ভূমিকা" (১৯৪১ )। পৃঃ ৯৯ 
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মাঝখানে থেজন দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায়, তাকে ডাকে জীবনদেবত। পারে 
ওঠার জন্যে - মিলন দেবার জন্তে। এখানে কবি চৈতালির খেয়াপথ থেকে 
অনেক দূর অগ্রসর তার জীবনদেবতার দিকে ; চাঁওয়-চাওয়ির সীমাও 
অনেক নিকটে, কিন্তু গীতিমাল্যে কৰি যেন আরো! অতিশনিকটে এবং হৃদয় 
বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হোলেও অনেক আশ্বস্ত ও আত্মনির্ভরশীল 
গীতিমাল্যের গানে পাই-- 
নাম-হার1 এই নার পারে 
ছিলে তুমি বনের ধারে 
বলেনি কেউ আমাকে । 
৮, গা ঙ 
জনি যেন সকলজানি 
ছুঁতে পারি বসনখানি 
একটুকু হাত বাড়ালে। 
এখানে বিচ্ছেদের ব্যবধান অত্যন্ত কম। এখানে কবি জীবনদেবতায় 
অঙ্গের অপূর্ব স্পর্শ-হাওয়৷ অনুভব করছেন--“অপূর্ব তার গায়ের গাওয়া!, 
স্বতরাং মিলনের আর দেরী নাই। ৩বে গীতিমাল্যের কোন কোন গানে 
কবি-হদয়ের হতাশ-বেদনার যে কাশ নাই-ত1 নয়, যেমন “তীরে বসে 
যায় যে বেলা" এবং “ওই পারের ওই বাশির স্বরে উঠে শিহরি | তবে 
গীতধৃঞ্জলি-গীতিমাল্যে ও বিশেষ ক'রে গীতালিতে কবির চাওয়। থেন পাওয়ায় 
পর্যবসিত, হতাশ হোলেও মিলনের আশায় কবি-মন আনন্দ-জিগ্ধঃ কেননা 
জীবনদেবতার চরণে কবির তখন উৎস্গীকৃত জীবন! কবির সততই 
প্রার্থনা জীবনদেবতার কাছে তার জীবনগতিকে ফেরানে।র জন্যে 
এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে 
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি ! ছুলায়োন| সমীরে সমীরে 
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ! ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায় । 
বিজন বিষাদঘন অগ্তরের নিকুঞ্জছায়ায় 
রেখো না বসায়ে! 
রবীন্দ্রনাথ তার “আত্বপরিচয়'-এ “জীবনদেবতা'-য় এক হম্পই পরিচগ্ন 
দিয়েছেন অপরূপভাবে। 'আত্মপরিচয়'-কে তাই তার জীবনদর্শন ও জীবদ- 


বী্রসংগীতে দার্শনিকতা | ২৭ 


বোধের পূর্ণপরিচিতিও বল! চলে । কবিভা-লেখা! কিংবা গাঁন-লেখার পিছনে 
যে অদৃশ্য হস্তের তিনি স্পষ্ট ইচ্ছিত ও প্রেরণা পেয়েছেন এবং সেই ইঙ্গিত 
ও প্রেরণ! দিয়েছেন তার জ্ীবনদেবতাই একথ! কবি বার ঝর স্বীকার 
করেছেন। 'আত্মপরিচয়'”এর সূচনায় তিনি লিখেছেন £ “কাব্যরচনা- 
সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই-_অভ্তত আমার নিজের মধ্যে তান 
উপলব্ধি করিয়াছি । * * আমিই যে তাহা! লিখিতেছি এবং একটা-কোনো 
বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়! লিখিতেছি, এ' সঞ্বন্বেও সন্দেহ ঘটে নাই। 
কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপপক্ষ্য মাত্র-*্তাহারা যে অনাগতকে 
গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের 
রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, ধাহার সম্মুখে সেই 
ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান”। কবি এই একটি অবিচ্ছিন্ন সর্বাহুস্যুত 
তাৎপর্য-সম্পর্কে দীর্ঘকাল পরে লিখেছিলেন, 


এ কী কৌতুক নিত্যনুতন 
ওগো! কৌতুকমস্ী ! 
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবাকে 
বলিতে দিতেছ কই। 
অন্তরমাঝে বসি অহরহ 
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ্‌, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ 
মিশায়ে আপন হরে । 
কী বলিতে চাই লব ভুলে যাই, 
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই, 
সংগীতজোতে,কুল নাহি পাই-- 
কোথা ভেসে যাই দূরে । 


কবির অন্তরমাঝে অধিষ্ঠিত প্রাণপুরুষই 'জীবনদেবত1 | কৰি সেই দেবতার 
অদৃশ্য অলৌকিক হন্ত-সঞ্চালনের কথায় পুনরায়ি লিখেছেন, : 


নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
তর]-্সানদ্দে ছুটে চলে বায় 
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তন বেদনা বেজে উঠে তায় 
নৃতন রাগিণীভরে । 

যে কথ! ভাবিনি বলি সেই কথা, 

ষে ব্যথা বুঝি ন! জাগে সেই ব্যথা, 

জানি না এনেছি কাহার বারত। 

_ কারে শুনাবার তরে। 

কবি বলেছেন £ “শুধুকি কবিতা!-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম 
করিয়! তাহার লেখনী চালন| করিয়াছেন 1? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও 
দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া! উঠিতেছে, তাহার সমস্ত হখশ্ুঃখ, 
তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড 
তাৎপর্মের মধ্যে গাথিয়! তুলিতেছেন | & * কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ 
আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে'সীমাবদ্ধ.করিতেছে, তিনি 
বারে বারে সে সীম! ছিন্ন করিয়া দিতেছেন--তিনি হ্বগভীর বেদনার দ্বারা, 
বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া 
দিতেছেন”। কিন্তু সেই কৌতুকময়ীই আবার কবিকে অদৃশ্যভাবে চালিয়ে 
নিয়ে চলেছেন-_ 


একী কৌতুক নিত্য-নৃতন 
ওগো কৌতুকময়ী ! 

যে দিকে পাস্থ চাহে বলিবারে 
চলিতে দিতেছ কই! 

রী ক এ 

চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে 
চলেছি পাগলবেশে। 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই যে তার জীবন-পথের অদৃশ্য চালক, তিনি বিশ্বকবি, 
বিশ্বের চিরন্তন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে তার নিত্য-নৃতন যোগ। পুনরায় 
'আত্মপরিচয়'-এ তাই লিখেছেন, : "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালো- 
মন্দ, আমার সমস্ত অনুকুল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে 
রচনা করিয়। চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি “জীবনদেবতা” নাম 
দিষ্বাছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডততাকে এঁক্য 


রবীন্্রসংগীতে দার্শমিকতা ২১৯ 


দান করিয়! বিশ্বের সহিত তাহার সামগ্তন্ত স্থাপন করিিতে্ছন। আমি তাহা 
মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বৃত অবস্থার মধ্য 
দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন 
সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ শ্বতি তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া আমার অগোচপ়ে আমার মধ্যে রহিয়াছে”! রবীন্দ্রণাঞর 
একথাই আবার কাব্যের মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলেছেন - 


তোমার-আমার অসীম মিলন 
যেন গো সকলখানে। 
কত যুগ এই আকাশে যাপিন্ 
সে কথা অনেক ভুলেছি, 
তারায় তারায় যে আলো কাপিছে 
সে আলোকে ফৌহে দুলেছি। 
রা নর টু 
হে চির-পুরানেঃ চিরকাল মোরে 
গড়িছ নৃতন করিয়া। 
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর 
রবে চিরদিন ধরিয়! 


এই যে কবির জীবন-পথের দিশারী অনস্তকালের চির-পুরাতন যাত্রী, ইনিই 
জীবনদেবত| | “নিরুদ্দেশ যাত্র। কবিতাটিতেও কবি এই দেবতার পরিচয় 
দিয়ে বলেছেন, 


আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে হে হ্ন্বরী? 

বলো, কোন্‌ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী । 
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী, 
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী- 

বুঝিতে না পারি কী জান কী আছে তোমার মনে । 
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি 


অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি, 
১। দজীবনদেষত!? কবিত! গীতিমাল্য, আলোচনায় উদ্ধত করেছি। 





২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


সুরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোপে। 
কী আছে হেথাক্--চলেছি কিসের অন্বেষণে 


ক পু ঞঃ 


“কোথা আছ, ওগে!, করহ পরশ নিকটে আসি, 
কহিবে ন! কথা, দেখিতে পাবনা নীরব হাসি। 


কিংব1-- 
ওহে অন্তরতম 
মিটিছে কি তব সকল তিয়াষ 
আসি অন্তরে মম ? 


এই কৌতুকমনী হন্দরী মধুরহাপিনী বিদেশিনী অন্তরতম বিশ্বপ্রকৃতিই কবির 
বিশ্বজীবন “'জীবনদেবতা' । এই জীবনদেবতাই কবির অন্তণিহিত স্াজন- 
শক্তিরূপে সকল কাব্য, গান প্রভৃতির বপদান করেছেন। এই স্জনশক্তিকে 
কবি কখনো কখনো বলেছেন--একটা নিগুড় চেতনা, একটা নৃতন অন্ত- 
রিশ্দিয়' | এই নিগুড় চেতনাই কবিকে “রূপারপান্তর জন্মজন্মাত্তরকে একসৃত্রে 
গাথিতেছে', এবং এর মধ্য দ্রিয়াই কবি বিশ্বচরাঁচরের মধ্যে এঁক্য অনুভব 
করেছেন নিত্যনৃতনভাবে সকল সময়। কবি বলেছেন, এই “রহস্তময়ী' 
দেবর্তার গোপন-ইঙ্গিতেই তার সমগ্র জীবনছন্দের গতি হয়েছে নিয়ন্ত্রিত এবং 
অতীন্দ্রিয় জীবনবোধ হয়েছে সার্থক । কবিপরিণত বয়সেও আপনার এই 
জীবনমধ্ধের নিগুঢ় পরিচয় দিয়েছেন এই কবিতাটিতে-_ 


ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে 

গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে 
স্বর আপনারে যোগ দিতে চাহে ছন্দে 

ছন্দ আপনি ফিরে যেতে চায় হরে 
ভাব পেতে চায় পের মাঝারে অঙ্গ 

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া, 
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 

সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হার]। 


রবীজাসংগীতে দার্শনিকৃতা ২২১ 


প্রলয়-্থজনে নাজানি একার যুক্তি 

ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা, 
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি 

মুক্তি মাগিছে বাধনের যাঝে বাসা । 


সীমার মাঝে অসীম, রূপের মাঝে অবূপের*ধিব্যরূপই ৩াই কবির “জীবন- 
জীবতা' ৷ বিশ্বের স্বখ-ছঃখ ও আনন্দ-বেদনার সকল বোধকে নিয়ে বিশ্ববোধ- 
রূপ জীবনদেবতা'র সঙ্গে পরমমিলনই কবির 'মুক্তি' । এ" মুক্তির রূপ অন্তরে 
ও বাহিরে সমগ্রভাবে ও অখগ্ডরূপে বিরাজিত। কবি একদিকে এই মুক্তির 
রূপ ও অন্তদিকে জীবনদেবতার ব্ূপের পরিচয় দিয়ে পুনরায় বলেছেন, 


এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, 
যা-কিছু আছিল মোর-_ 

যত শোভ1 যত গান যত প্রাণ, 
জাগরণ ঘুমঘোর ? 


কী স ৬ 


ভেঙে দাও তবে আঞ্জিকার সভা, 

আনে। নব রূপ, আনো নব শোভা, 

নৃতন করিয়া! লহো আরবার 
চিরপুরাতন মোরে । 

নৃতন বিবাহে বাধিবে আমায় 
নবীন জীবনভো রে । 


নবীন জীবনভোরে চিরপুরাতন যখন কবিকে আপনার ক'রে বাধেন তখনই" 
তা কবির মুক্তি" । কবি এ-প্রসঙ্গে 'আত্মপরিচয়*এ বলেছেন ২ “নিজের 
জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অন্নভব কর! গেছে--যে আবির্ভাব 
অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের 
হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কালমহানদীর নৃতন নৃতন ঘাটে বহন করিয়া 
লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম” । এরই জন্তে কবি 
মুক্তকণে স্বীকার করেছেন 


২২২ সংগীতে রবীন্্রপ্রতিতাখ দান 


*অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানমা ময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ। & * 
রী ধী * কী 

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে । 

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া, 

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া 

কবি “প্রকৃতির পরিশোধ'-এ, 'মালিনী'-নাট্যে ও অন্ান্ত কাব্যে ও গানে 
এই তত্বের আভাস দিয়েছেন । “কড়ি ও কোযল'-এর ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়ও 
কবি একথার ইঙ্গিত দিয়েছেন বারবার। তিনি বলেছেন--“সংসার 
জীবনময়। নাহি হেথা মরণের স্থান'। মৃত্যুও মুক্তির রূপ, কেননা এই 
মৃত্যুই পুরাতনের মাঝে আনে নুতনের পরিবেশ । তাছাড়া মৃত্যুতে শোকই 
বাকি! কবি বলেছেন_মিছে শৌক, মিছে এই বিলাপ কাতর । সম্মুখে 
রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর”। একটি জীবনখেলা নয়, অনন্তের পথে অনস্ত 
ও অসংখ্য জীবনখেলার অভিনয়। স্বতরাং ক্ষণিক মৃত্যুতে শোক কি বা 
ভয় কি! 
কবি বিশ্ব-ভুবনের কবি বিশ্ব-প্রকৃতির কবি। কেননা কৰি বলেছেন, 

এই বিশ্ব-ভুবনই সসীম ও অসীম দ্বেতখেলার লীলাছুমি। বিশ্বরস-আস্বাদনের 
ক্ষেত্রেই তো বিশ্বভূমি। বিষাদ ও আনন্দঘেরা এই সংসার | তিনি বলেছেন 
_-মরিতে চাহি না আমি ত্ন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাচিবারে 
চাই'। তারি জন্যে কবি বিশ্বের সঙ্গে কোনদিন কোনো বিচ্ছেদ 
স্বীকার করেন নি। তিনি “আত্মপরিচয়'-এ এ'প্রসঙ্গে বলেছেন £ “আমি 
“আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়। 
রাখিয়। আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই। * * আমি জড় নাম দিয়া, 
সীম নাম দিয়া, কোনে! জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি 
নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ 
তাহাই আমার কাছে অসীম বিল্ময়াবহ”। তিনি পুনরায় বলেছেন : 
“প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম 
লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে-সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি 5, 


রবীঙ্্রসংগীতে দার্শনিকতা ২২৩ 


সেই যোহকে আমি নিলা! করি না। তাহা আমাকে বন্ধ করিতেছে 
না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহ! আমাকে আমার বাহিরেই 
ব্যাপ্ত করিতেছে । নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে 
টানিয়! টালিয়া লইয়া! চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে 
তেমনি অগ্রসর করিতেছে । * * জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধঃ সেই মোহেই 
আমার মুক্তি-রসের আস্বাদন” । 

'জীবনস্থৃতি'-তেও রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলেছেন £ “এখানে কত ভাঙা- 
গড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন । ঘাত-প্রতিঘাত হুঃখ- 
আনন্দের রহশ্যময় দ্বৈতলীলাশ্রোতেই যথার্থ জীবনরসের আম্বাদ পাওয়। 
যায়” | কবির “কড়ি ও কোমল" কবিতাগুলিতে কবি-জীবনের এই রহুস্তময় 
খেলার ইঙ্গিত রয়েছে । ডক্টর প্রীনীহাররগ্রন রায় বলেন £ “্মানব- 
জীবনের বিচিত্র লীলা-রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং তাহাকে সকল 
দিক দিয় গ্রহণ করিবার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা “কড়ি ও কোমল'- 
এর কবিতাগুলির মম্নকথা” | 

“কড়ি ও কৌমল'-এর অতৃপ্ত মিলন-আকাঙ্খাই বিচিত্র স্তর অতিক্রম 
ক'রে বিষাদভারীাক্রাস্ত “খেয়]'-কবিতায় পরিণতি লাক করেছে এবং পরে 
“গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য' গানে এবং পরিশেষে গীতালি”-তে পূর্ণ-পরিণতি 
লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় বলেছেন £ “আধ্যাত্মিক রস- 
বোধের প্রকাশ কবির যে যে কাব্যে হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যে কবিত্ব 
হিসাবে এখেয়া'-কাব্য শ্রেষ্ঠ । * * 'গীতাগুলি, “গীতিমাল্য” 'গীতালী", 
“গান” “নৈবেদ্য? তত্ব, কিন্তু “খেয়া” কবিতা এবং উচ্চজ্ঞণৌর কবিতা । ইহার 
মধ্যেই কবির গুঢ়বাদ বা মিষ্টিসিজিম্‌ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল” 1১ ক্র 
শ্রীনীহাররগ্তন রায় বলেছেন £ পনিসর্গ-চৈতন্য, আধ্যাত্মিক আকুতি এবং 
মিষিক অনুভূতির এই মিলন, ইহা আরম হইল এই 'খেয়া”-গ্রস্থ হইতে” ।২ 
রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যও এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বলেন £ “খেয়া'"র কবিতায় বিদায়ের স্বরই একমাত্র উপজীব্য নয়, 





১) রবি-রশ্সি (তয় খণ্ড, ১৯৩৯), পৃণ৬৩-৬৪ 
২। রবীন্্র“সাহিত্যের ভূমিকা ( ১৯৪৯), পৃ*১৪৮ 


২২৪ সংগীতে রবীনরপ্রতিজান দান 


নবতর জীবনের আভাসও আছে” অনেকের মতে, 'খেক্া'র একাস্ত 
অবধাদগ্রন্ত জীবনই গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতার তটভূমি কিন্তু অধ্যাপক 
শীপ্রমধনাথ বিণীর মতে-খেয়্া” “অতিদূর “বলাক।”-পর্বের উপকূল” এবং 
“ গীতাঞ্জলি'-পর্ব “আধ্যাত্মিক গোধূলির রহন্ত-স্দূর একটি দ্বীপখণ্ড মাত্র” । 
জবশ্যট বিভিন্ন রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ ও বিচারশৈলী 
কিছু কিছু ভিন্ন হোলেও 'গীতাঞ্জলি'-র সঙ্গে সঙ্গে গ্রীতিমাল্য' ও গঁতালি' 
যে ভগবন্তক্তির কাব্য ও কবির জীবনচিস্তার প্রশাস্ত-গম্ভীর একটি ধারা 
একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, “রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা'-র আলোচনাপ্রসঙ্গে 
কবির রচিত গীতাঞ্জলি”, “গীতিমাল্য, ও গীতালি+তে নিবন্ধ গানের 
ভাবতত্বের আলোচন! করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে কিছু অন্ান্ত 
গানে নিহিত দার্শনিক ভাবেরও দেব পরিচয়। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও 
গ্ীতালির অধিকাংশ গানের মধ্যে কবির অধ্যাত্ব-জীবনচিস্তাধারার পরিচয় 
দেবার পূর্বে তাই এ গীতিগ্রন্থ-তিনটির পিছনে কবির গভীর মননগীলতা 
ও সাধনধারার কিছুট! পরিচয় দেওয়] সমীচীন মনে করি । 

গ্নিতাঞ্জলির উদ্বোধনপর্বে স্বর্গীয় অজজিতকুমার চক্রবর্তী “কাব্যপপিক্রমা” 
গ্রন্থে গীতাঞ্জলির গীতি-রচনার মধ্যে মোটামুটি তিনটি সাধনস্তরের আভাস 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 

১। “সংসারের দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। 
ইহার] তাহার (কবির ) “দৃতী' ) তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির 
হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় 
থাকে, তখন এই ছুঃগ-আঘাতেই তো তাহার স্পর্শ তিনিই আমাদের 
জাগাইয়| দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের আঘাত 
ভিম্ন আমাদের জীবনের পুজ1 তাহার দিকে উচ্ছুসিত হয় না। কৰি তাই 
বলিয়াছেন,-'আমার জীবনে তব সেব|! তাই বেদনার উপহারে” । এই 
ব্যথার গানই তাহার পৃজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি । 

২। “সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'। অহংকারের 
বাধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে 


৩। ববীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ( ২য় খণ্ড; ১৩৩), পৃ*৪৯ 


ববীন্্রসংগীতে দার্শনিকতা ২২% 


মিপন হইতেই পারে না, কারণ অহংকার “সকপ স্বয়কে ছাপিয়ে দিয়ে 
আপনাকে ষে বাজাতে চায়? | 
৩। এদেশের “সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে অপমানের 
তলায় ভগবানের চরণ যেইখানে নামিয়াছে- সেইখানে তাহাকে প্রণাম না 
করিলে তাহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেইখানে তাহাদের সঙ্গে একা 
না হইলে “মৃত্যুমাঝে হ'তে হবে চিতাভপ্মে সবার সমান*--এই বড় যাত্রায়, 
সে সকল মান্ষের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্মযোগে তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়! সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ-- 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করেছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ 
থাটছে বারো মাস। 
বাংল!* গীতাঞ্জলিতে কবির সাধনার ধারার এইরূপ হম্পষ্ট চেহার| দেখিতে ৰ 
পাওয়! যায় বলিয়া গীতাঞ্জলিতে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার মৃত 
পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ হদয়াঙ্গম করা যায়" ।৪ 
ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গীতাগ্লির গান ও কবিতার মধ্যে 
মোটামুটি পাঁচটি ভাবধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সে পাচটি ভাবধারা 
হোল £ (১) ভগবানকে সহজে না পাইবার জন্য হতাশ ভাব ও প্রবল 
বিরহ-বেদনার অনুভূতি, (২) অহংকার ত্যাগ করিয়া হুঃখ-বেদনার দাঁছে 
হৃদয়কে নির্ষল করিয়া! ভগবদুপলব্ধির উপযোগী কর! ও তাহার দয়! প্রার্থনা 
কর, (৩) প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র ক্ূপ-রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণ- 
স্পর্শের অনুভূতি, &৪) দীন-দরিদ্রের মধ্যে, হীন-অন্পৃশ্যদের মধ্যে পতিত- 
পাবন ভগবানের অবস্থান--ধরণীর ধৃলায় ভূমার আসনের অনুভূতি, (৫) 
অসীম-সসীমের লীলাতত্বের অনুভূতি ।* 
গীতাঞ্জলির মতে! গীতিমাল্য ও গীতালির গান এবং কবিতায়ও আমর! 
বিচিত্র ভাবের বিকাশ দেখি। “গীতাগুলিতে,কবি-হদয়ের আকুল আকাজ্ষা ও 
বিরহের কান্না গীতিমাল্যে একটা বিরহ-বেদননয় পরিবর্তিত হুইয়াছে* এবং . 
৪। কাব্য-পরিক্রম! (১৩৪* সাল )) পৃ* ১৩১-১৪* 
৫ | রবীন্ত্র-কা ব্য-পর়িক্রমা (-১৩৬৪ সাল ), পৃ* ৪৩৪-৪৩৫ 
১& 





২২৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


“গীতালি ও পরবর্তী রচনায় এই বিরহ-ব্যথা মিলনাকাঁজ্জ[র মধ্যেই প্রিক্নতমকে 
অনুভব করিয়াছে । চাঁওয়াই তাহার পাওয়া হইয়াছে” ।৬ মোটকথ। 
গীতাঞ্জলির আকুল-বিরহ-ক্রুদদন গীতিমাল্যে শান্ত-মধূর বিরহ-ব্যথায় 
রূপাস্তরিত এবং গীতিমাল্যের এই রূপান্তর গীতালিতে চরম-সার্থকতা লাভ 
করেছে। 

ডক্টর শ্রাউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ গীতাঞ্জলির মতে] গীতিমাল্য ও গীতালির 
মধ্যেও কবির অন্তর-ভাবধ।র1 বা সাধনধারার কয়েকটি স্তর-বিভাগের পরিচয় 
দিয়েছেন। গীতিমাল্যে তিনি তিনটি প্রধান ভাবধারার এবং গীতালীতেও 
তিনটি ভাবস্তরের উল্লেখ করেছেন। (ক) গীতিমাল্যে তিনটি ভাবধারা 
হোল; (১) “সংসারের নান! কর্সের মধ্যে ও প্রকৃতির নান! রূপের মধ্যে 
পরম-দয়িতের স্পর্শের ব্যাকুলতাময় অনুভূতি ও তাহার সহিত কবির প্রেম- 
লীলার আনন্দ-প্রকাশ ; (২) সহজ ও সরল উপলব্ধির বিপুল আনন্দ-প্রকাশ 
ও আত্মসমর্পণ ; (৩) কবির ব্যক্তিগত জীবনে লীলাতত্বকে অনুভব , করিয়া 
নিজের আত্তর প্রেরণাতেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া”। (খ) পরে 
গীতালীতে তিনটি প্রধান ভাবস্তরের প্রকাশ যেমন (১) “ব্যথার মধ্য দিয়। 
ভগবানকে লাভ--বেদনার পরমদান গ্রহণ , (২) পূর্ণ-উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণ , 
(৩) পথিক-মনোবৃত্তির প্রকাশ ও নবতর চেতন ও রসের অন্বেষণ” ।? 


॥ গীতাঞ্জলির ভাবতস্ব ॥ 


পূর্বে আলোচনা করেছি যে, “খেয়া'-র গানে ও কবিতায় কবি-জীবনে ভাব 
ও রূপের জগতে দেখি এক নূতনের খেল এবং এক নৃতন জীবন । সামাঞ্জিক 
পরিবেশের মধ্যেও দেখি তখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিপক্ষে এক বিরাট জন- 
আন্দোলন । কবি-চিত্তরকে সে আন্দোলনের প্রবাহ স্পর্শ করেছিল। তিনি 
ফিরে যান সে' সময়ে শান্তিনিকেতনে । ব্যথিত জনচিত্ের বেদনায় তিনি 
বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ হন, কিন্ত সংযত ও শাস্ত। শান্তিনিকেতনের নিঃসঙ্গ 
প্রশান্ত পরিবেশে জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতার পথে আত্মপ্রকাশ 





৬। এরঃ পৃ ৪৪৭--৪৪৭ 
৭| এ, পৃ 8৫১ ৪৬ 
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করলে! কবির মধ্যেতখন গীতাঞ্জলি-র? রচনা । “খৈয়া”-র কবি খেয়া পার 
হোয়ে যেন নবজন্ম লাভ করলেন 'গীতাঞ্জলি'-র কূলে । কবি-চিত্তে এলে! এক 
নৃতন রূপের স্পর্শ এবং সেই স্পর্শের ০০০০ করলো! কবিকে 
গীতাঞ্জলি" রচনায় ।১ 

গীতাঞ্জলি” কবির জীবনের অধ্যাত্ পা যে ভাবোজ্জল নির্যাস সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পাশ্চত্য কবি ও দার্শনিকদের মধ্যে, 
এমন কি কবি ইয়েটস্, আগার হিল্‌ প্রভৃতিও ভুল করেছেন কবিকে 
মির্টিক পর্যায়ের অন্তভূক্তি ক'রে। পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তিত 275110 ও 
07/3610230) একটু ধোয়াটে, বেশ পরিচ্ছন্ন নয় এবং ভারতীয় অধ্যাত্ব 
অনুভূতির স্বচ্ছ-বিকাশের মতো] ততো স্থম্পষ্ট নয়। এজন্ে আচার্য 
ব্রজেন্ত্রনাথ শীল ইংরেজী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্থিজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 
একটি পত্রে এর একরকম প্রতিবাদ জানিয়েছেন বল্পেও ভুল বলা হয় না। 
আচাচব্রজেন্ত্রনাথ শীলের পত্রাংশ হোল-_ 
“শরদ্ধাম্পদেষু, 

অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা হইব, * *। 

087181+-সন্বন্ধে এখানে (পাশ্চাত্যে) যতই আলোচনা করি ততই 
দেখি কেবল আপনাকে এর] 250০ বলিয়া জানে । আমি এটা পছন্দ 
করি না। আদত 72)9061577-বোধ যদি এদের থাকিত; তাহলেও বৃঝিতাম 
আপনার একটা দিক অন্তত এর] বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাও নহে। জার 
20 109০0) 203015000 0111 হিসাবে লোকে আপনাকে বুঝিতে শেখে 
ইহাই ইচ্ছা করি। আমি সেই জন্ত বলি যে, আপনার 7১০০০) 28129 
০৬13 210 8001155-এর মধ্যে '31501811 অপেক্ষাও শ্রেঠ জিনিস আছে 
(2010 096 7002006০016 23 005 16015560800 01110) | সে সকলের 
তুলনায় 9165021? জীবনের যে একট! রহস্যের দিক দেখাইয়াছে-__-অবশ্থয 
তাহার তুলন! নাই, কিস্ত'আপনাকে কেবল গীতাগ্জলির ভিতর দিয়া দেখিলে 
আপনাকে ছোট কর! হয়। আজকালকারু শ্রেষ্ঠ কবিদের হইতেও যিনি 
কাব্যে শ্রেষ্ঠতর, তাহাকে 89500 বলিয়। 11497 2: বা কাব্য হইতে 


১। এ" সম্বন্ধে অধ্যাপক ্রপ্রমথনাথ বিশীর অভিমত “রবীন্দ্র-কা ব্যপ্রবাহ”, ২য় খণ্ড পৃ ১৮ 
ষ্টব্য। 





২২৮ | সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


সাধনের একপাশে রাখিলে অবিচার হয়, তাহা 0:3009”এর নামেই হউক 
আর সাধনের নামেই হউক; আর 78917715এর সহিত একাসনে বসাইয়াই 
হউক। ধু 655 2100. 1475. [0706011] এ? বিষয়ে কিয়দংশ ভুল 
করিয়াছেন” । 

পত্রটির মন্তব্য মূল্যবান । পত্রটির অংশ উদ্ধত হয়েছে আচার ব্রজ্ন্দ্রনাথ 
"ীলের 7170) 06160281% (1864-1964 ) কমিটি প্রকাশিত 9০৮০1] 
থেকে । মোটকথা আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তব্য হোল, পাশ্চাত্য মনীষীরা 
রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি”-র মরন সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং 
পারেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য অনেক সময় প্রমাদপূর্ণ। 
রবীন্দ্রনাথ আসলে 'মিষিক'"-স্তরেরও অনেক উচ্চে এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
দর্টকোণ থেকে বলা খায়, তিনি অধ্যাত্ব-উপলন্ধির আলোকে প্রদীপ্ত 
ছিলেন। 

যাক, গীতাঞ্জলির বিষয়বস্তরই করি আলোচন] পুনরায়। গীতাগ্তলিতে 
গানের সংখ্যা ১৫৭টি। যদিও সবগুলি গানই গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ব-ভাবসমৃদ্ধ নয়। 
তবুও কবির অন্তরাকুতি ও আবেগ সকল গানের মধ্যেই সম্পষ্ট | গীতাঞ্ুলির 
প্রথম গান হোল--আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চন্রণধূলার 
তলে' প্রস্তুতি । পূর্ব অধ্যায়ে এই গানপ্রসঙ্গে আলে চন! করেছি যে; কির 
যুগ-যুগাস্তের যাত্রীপথের চিরপথিক ও চিরসঙ্গী ছিলেন তার কৌতুকময়ী 
জীব্রনদেবত| বা অন্তর্ধামী। কবির যাত্রা! চিরদিনই নিরুদ্দেশের পথে, কিন্তু 
কবি সতততই মিলনকাঁমী। “আমার মাথা নত করে দাও হে এই প্রথম 
গানটিতে কবি জীবনদেবতাকে তার “অহং-মালিন্ত মুছে পবিত্র ক'রে 
নিতে বলেছেন ; কেননা “অহং"জ্ঞান বা 'অহং-অভিমানই মানুষকে মিথ্যা 
আত্মগৌরব দান ক'রে পরম-মিলনের পথে অন্তরায় ফি করে| জীবন- 
সাধনার ক্ষেত্রে তাই সাধসকে 'অহংজ্ঞান শূন্য হোতে হয়। কবি 
বলেছেন- 

আমার মাথ] নত করে দাও হে তোমার 
'চরণ-ধূলার তলে । 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে । 
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নিজেরে করিতে গৌরব দান 
নিজেরে কেবলই করি অপমান, 
আপনারে শুধু ঘেরিয়। ঘেরিয়া 
ঘুরে মরি পলে পলে। 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে ; 
এই অহংজ্ঞান ব| “অহং-বোধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শদ্ধেয় প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায় “ধবীন্দ্রজীবনী'-গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পু ১৯৫) যে আলোকপাত 
করেছেন তা উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন £ “এই অহংকার বা অহং- 
বোধের গুণে মান্বষে মানুষে ভেদ, পরস্পরের রুচির ভেদ, আকাজ্ষার ভেদ । 
* * আবার অহংবোধ ন| হইলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হইলে মিলনও 
সম্ভকে না এবং মিলন না ঘটিলে প্রেমও হয় ন।”"। ক্ষুদ্র অহং-বোধই “আমি' 
এবং এই আমিকে যিনি পরিচালনা করেন সংসারে, 'আমি'-র ক্ষুদ্রসতা ধার 
উপর প্রতিষ্ঠিত ব| যিনি “আমি+-র প্রতিষ্ঠা তিনিই “তুমি । এই “তুমিই 
রবীন্দ্রনাথের চির-আকাজ্কিত 'কৌতুকময়ী' জীবনদেবতা--যিনি কবিকে 
সকল কাজে; সকল গানে, সকল কবিতায়, সকল রচনায় অফুরন্ত প্রেরণা 
পান করেন। কবি শিলাইদহ-কুমারখাল থেকে ১৩০২ সালে ৬ই চৈত্র শ্রদ্ধেয় 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে এই “ঘআমি' ও "তুর 
এক বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন £ “যিনি “আমি'-নামক এই ক্ষুত্র 
নৌকাটিকে সূর্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে, লোকলোকান্তপ্ন যুগযুগাত্তর হইতে, 
একাকী কালআ্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইুয়া 
অনার্দিকালের ঘাট হইতে অনন্তকালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া 
চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসায়_ সমস্ত সৌনর্ধে আমি 
যাহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে 
এক, যিনি ব্যস্তভাবে হ্বখছুঃখ অশ্রহাসি এবং গভীরভাবে আনন, “চিত্রা'- 
গ্রন্থে আমি তাহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশান্তরে 
ধাহাকে ঈশ্বর বলে, তিনি বিশ্বলোকেরঃ আমি তাহার কথা বলি নাই, 
যিনি বিশ্বরূপে আমার; অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত 
ভ্রগৎ-সংসার সম্পূর্ণরূপে ধাহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আম্মি 
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ধাহারঃ যিনি আমার অন্তরে এবং ধাহার অন্তরে আমি? ঠাহাকে ছাড়া 
আমি কাহাকেও ভালোবাদিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং 
কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, “চিত্রা'পকাব্যে তাহারই কথা 
আছে * গ” ২ 

কবি নিজের জীবনদেবতার পরিচয় দিয়েছেন পত্রেও। জীবনদেবতাই 
যখন সকল সময় কুলে-অকুলে কবিকে সকল কাজে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিয়ে 
যাচ্ছেন; তখন নিজের ইচ্ছার কোন সার্থকতা নাই, জীবনদেবতার ইচ্ছা ও 
ইঙ্জিতই সার্থক ও মুল্যবান। তাই তিনি সকল ছুঃখ-বেদনার মধ্যে একমাত্র 
আশ্রয়স্থল জীবনদ্দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের ভাঁব নিয়ে বলেছেন__ 


আমারে না যেন করি প্রচার 
আমার আপন কাজে-_ 
তোমার ইচ্ছা করো! হে পূর্ণ 
আমার জীবনমাঝে । 
যাচি হে তোমার চরম-শাস্তি। 
পরাণে তোমার পরম-কাস্তি, 
আমারে আড়াল.করিয়! দাড়াও 
হদয়পদ্যমূলে, 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে । 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই “আত্মপরিচয়'এ পুনরায় “অহং-বোধের ব্যাখ্যা কারে 
বলেছেন £ "অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর । সেস্বয়ং 
ভগবানের সামগ্রাও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুষ্ঠিত হয় না। এইজন্যেই 
তো মনন বলিয়াছেন--সম্মানকে বিষের মতে] জানিবে, অপমানই অমৃত । 
সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংশ্রব পরিহার করা 
ভালো” । “অহং, ক্ষুদ্র-আমি এবং এই “আমিই" ধন-মান-যশ-এশ্বর্ষ আকাক্ষা 
ক'রে পরমদেবতার মিলন লাঁভ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে | কবি জীবন- 
দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; তাই লোভনীয় কোন সম্মানই তিনি 





২। এসঞ্চগ্লিত (১৩১৬২ সাল আখিন সংব্যরণ ), ্রন্থ-পবিচয় দ্রষ্টব্য 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৩১ 


আকাজ্ষা করেন না। তিনি চান চরষ-শাস্তি এবং জীবনদেবতার পরম- 
বিকাশ নিজের অন্তরের মধ্যে । 

জীবনদেবতা কবির চিরদিনের ও যুগ-যুগান্তরের প্রিয়তম সখা । প্রতিটি 
জম্মেই কবির সঙ্গে হয় তার পরম-মিলন, অথচ কবির নিকট তিনি চির- 
পুরাতন হোয়েও চির-অজানা। রহন্তময় উভয়ের মিলন, তাই বিরহ-বেদন" 
কবির যেন নিত্যসহচর, আর সেই বিরহ-বেদনার দহনই আবার পরমসখা 
জীবনদেবতার সঙ্গে আনে মিলনের আনন্দ । কবি তাই গেয়েছেন__ 


কত অজানারে জানাইলে তুমি; 
কত ঘরে দিলে ঠাই-- 

দুরকে করিলে নিকট, বন্ধু; 

পরকে করিলে ভাই। 

পুরানো! আবাস ছেড়ে যাই যবে 

মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে, 

নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন 

সে কথা যে ভুলে যাই। 

দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, 

পরকে করিলে ভাই ।* 
পরমসখ| অন্তর্ধামীর সঙ্গে মিলন হোলে বিশ্বসংসারে আর কেউ পর থাকে 
না। সবাই হয় তখন আপন, কেনন! বিশ্বাত্বার আনন্দস্পর্শ বিশ্ববোধেরই 
জাগরণ এনে দেয়। তখন মনে হয় তিনি চিরজনমের পরিচিত বন্ধু । কবি 
একথাই আরো স্পষ্টভাবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন-_ 


তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, 
নাহি কোনো মানা, নাহি কোন ডর, 
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ 
দেখা যেন সদা"পাই। 
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু 
পরকে করিলে ভাই। 


৩। গীতাপগ্রলির অং গান 


২৩২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভাত দান 


কবি বলেছেন, ক্ষুদ্র “আমি'-অভিমানের জন্তেই মাঝে মাঝে ভুল হয় যে, 
জীবনদেবতার সঙ্গে বৃঝি তার মিলনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাই আবার প্রার্থনা 
জানান প্রেমময়ের কাছে যেন তিনি তাঁর সর্বদা! চোখে চোখে থাকেন। 
মিলন-স্বখ ও ভালে।বাসার বীতিই কিন্তু তাই যে, কখনো! বিচ্ছেদ-বেদনা, 
আবার কখনে। মিলনের-আনন্দ। আলোছায়ার দ্বন্থখেলার মধ্যেই তো 
প্রেমময়ের প্রেমের লীল! ও অফুরস্ত অবিশ্রান্ত আনন্দলীলা ৷ গীতাঞ্জন্দির ছয় 
সংখ্যক গানটিতে এই আনন্দলীলার চিত্র অন্ন করেছেন কবি আরও 
সবন্দরভাবে-_ 


প্রেমে প্রাণে গানে গঞ্জে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত করিয়! নিখিল ছুলোক-ভুলোকে, 
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া । 
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ 
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ; 
জীবন উঠিল নিবিড় স্থধায় ভরিয়া । 


সত্যই প্রেমময় জীবনদেবতার আননাম্পর্শ যখন জীবনে আসে তখন “অলস 
আখির আবরণ' দূর হোয়ে অমৃতময় আলোকমালায় প্লাবিত হয় সমগ্র 
জীবন ও মন। 

কৰি বলেছেন যে, আনন্দের সেই সাগর থেকে ক্রমাগতই উত্তাল 
তরঙ্গমালা ছুটে এসে আঘাত করছে মাহইষের জীবন-তটে । তাই সকল 
মানা, সকল নিষেধ তুচ্ছ ক'রে গা ভাসাতে হয় সেই তরঙ্গের মাঝে। 
একট জীবনের গণ্ভীতে আবদ্ধ থাকা তো! অভিশাপ । তাই জীবন-খেয়াকে 
অনন্ত সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে যেতে হবে নবজন্মলাভের পারে, আর গান 
হবে পরাণসখা জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনের | কবি তাই গেয়েছেন-- 


আনন্দেরই সাগর থেকে 
এসেছে আজ বান। 

ড় ধরে আজ বোস্‌ রে সবাই, 
টান্রে সবাই টান। 


গ্ রী ঙী 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকত। ২৩৩ 


কোন শাপে কোন গ্রহের দোষে 
হাখের ডাঙায় থাকৰ বসে, 
পালের রশি ধরব কষি 
চলব গেয়ে গান। 
আনন্দেরই সাগর থেকে 
এসেছে আজ বাণ 1৪ 
গীতাগুলির বারো সংখ্যক গানটিতে কবির এই বাণী আরে। স্বম্পষ্টভাবে 
প্রতিধ্বনিত। কৰি গেয়েছেন-- 
লেগেছে অমল ধবল পালে 
মন্দ মধুর হাওয়া । 
দেখি নাই কভু দেখি নাই 
এমন তরণী বাওয়া। 
গানের মর্মকথা এই যে, কবির অনন্তযাত্রার পথে সঠিক লক্ষ্যের কথা 
কবি নিজেও অনেক সময় জানেন না, তাই অজানা পথেই তার 
জীবনদেবতার অঙ্কুলি-নির্দেশে যেন চলেছেন তিনি কোন এক উদ্দেশ্টের 
অভিমুখে_দেখি নাই কু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া'। সত্যই 
আনির্দেশ্যের-যুগ-যুগান্তরের পথে কবির জীবন-তরণী বাওয়া। তারপর 
একথাও ঠিক সে, জীবনযাত্রার পথে পুরাতনকে পিছনে ফেলে সম্মুখে 
এগিয়ে গেলেও পুরাতন দুঃখ-বেদনার ভার বহন করতেই হয়, কিন্তু কবির 
কাছে সেই ভার ও আঘাত মধুময় ও আনন্দময়, কেনন! সেই জীবন-বেদনার 
ভারই তাকে নিয়ে যাবে তার রহস্তময় জীবনদেবতার মিলনের পথে। কা 
তাই গেয়েছেন-.- 
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল 
গরু গুরু দেয়া ডাকে, 
মুখে এসে পড়ে অরুণ্ন-কিরণ 
ছিন্ন মেঘের কাকে+ 
মিলনতৃপ্তির পিয়াসী হোলে দুঃখ-বেদনার আঘাত তে! আসবেই ! তাছাড়া 
জীবনদেবতা তো “হাসি-কাল্নারই ধন'। আনন্দকে পেতে গেলে হুংখ বরণ 
৪ । গীতাঞ্জলির *নং গান। 


২৩৪ সঃগীতে রবীন্দ্রপ্রাতিভার দাঁন 


করতেই হবে। অবিশ্রাপ্ত হুঃখ-আনন্দের আলো-ছায়ার ভিতর দিয়েই সেই 
দয়িতের সঙ্গে মিলন সম্ভব। কবি প্রাণ'-কবিতায় একথারই আভাস 
দিয়েছেন হ্স্পইভাবে-- 
(১) ঞ % ল 
ধরায় প্রাণের খেল! চিরতরলঙ্লিত, 
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময় 
মানবের হবখে হুঃখে গাহিয়া সংগীত 
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়। 
(২) * রা ্ 
বরষে বরষে 
বিশ্বব্যাপী জন্ম সৃত্যু-সমুদ্র-দোলায় 
ছুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভটায়। 
করিতেছি অনুভব, সে অনস্ত প্রাণ 
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান। 
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন 
আমার নাঁড়ীতে আজি করিছে নর্তন 1৫ 
বিরহ-মিলন, হুঃখ-স্থখ, জন্ম-মৃত্যুর খেলাই যুগ-যুগাস্তর ধরে বিরাট বিশ্বের 
বুকে ্চলেছে। সেই খেলার সাথী হওয়াই কবির জীবনব্রত। 
গীতাঞ্জলির নবম সংখ্যক গানের প্রতিধ্বনি পাই আবার পনেরো 
খ্যক গানে । যেমন কবি গেয়েছেন--“আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে 
আজু বান”, তেমনি ভিন্নভাবে গেয়েছেন_-জগৎ জুড়ে উদার স্বরে, 
আনন্দগান বাজে প্রভৃতি । উভয় গানেই কবির পরম-আত্মনির্ভরতা এবং 
নির্ভয় ও বিশ্বপ্রেমের বাণী শোন! যায়। “সে গান কবে গভীর রবে, বাজিবে 
হিয়ামাঝে', হদয়-সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে", “আপনি কৰে 
তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে'-*এই সকল গীতি-কবিতার মধ্যেই প্রকাশ 
পায় কবির হ্মহান বিশ্বপ্রাণতাঁর আদর্শ। 


&| «প্রাণ নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটি কধিত1 রচন1! করেছিলেন (১) প্রথম--'মরিতে 
ঢাহিন| আমি হুন্দর ভুবনে? প্রভৃতি, (২) দ্বিতীয় «এ জামাব শরীরের শিবায় শিবায়+ 
প্রভৃতি । : 


রবীজ্সংগীতে দার্শনিকত] ২৬৪ 


গীতাঞ্জলির ষোল সংখ্যক গানটিতে কবির হৃদয়-মন্দাকিনী যেন দ্রবীভূত । 
ভগবদৃ-বিরহানল এখানে শতগুণে সহঅগুণে প্রজ্জলিত। এ' প্রসঙ্গে ডক্টর 
শ্রীনীহার রঞ্জন রায় বলেছেন £ ”* * গীতাঞ্চলিতে শুধু 'সাধনার কথা, 
বিরহের ব্যথা", শুধু ভগবত-বিরহের ক্রন্দনই বড় হুইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। 
* * বর্ষার ঝর ঝর বর্ষণ কবির হৃদয়ে বিরহ*বেদনার আঘাত দিয়ে আকুল 
করেছে*। কবি তাই গেয়েছেন, 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে 
আধার করে আসে-- 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
একা দ্বারের পাশে । 
গা রী রঃ 
তুমি যদি না দেখা দাও 
কর আমায় হেলা, 
কেমন করে কাটে আমার 
এমন বাদল-বেলা। 
দূরের পানে মেলে আখি 
কেবল আমি চেয়ে থাকি, 
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় 
দ্ুরস্ত বাতাসে । 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
এক! দ্বারের পাশে। 
এই বাদল-দিনের গানের সমগোত্রীয় আরো! অনেকগুলি গান আছে, 
গীতাঞ্জলিতে এবং সেগুলি আকুতি-সমপর্যায়ের । যেমন সতেরো সংখ্যক 
গানটিতে-- 
কোথায় আলো, কোথায় ওবে আলো । 
বিরহানলে জালে! রে তাতে জালো। 
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, 
এই কি ভালে ছিল লিখ1-- 


২৩৬ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ইহার চেয়ে মরণ সে যেভালো। 

বিরহানলে প্রদীপখানি আালো। 
ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রাঁয়ের কথায় এখানে বলি £ "ভাগবত-অনুভূতি লাভ 
এখনও ঘটে নাই, সেই তাহাকে পাওয়া এখনও হয় নাই, অথচ পাইবার 
জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ , অধীর বিরহী চিত্ত-ছুয়াব খুলিয়া সমস্ত আয়োজন 
সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে । মাঝে মাঝে তাহার মহ পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, 
মাঝে মাঝে তাহার সৌরভ গায়ে আগিয়। লাগিতেছে। অথচ তিনি 
আসিতেছেন না, মনোমন্দিরে আসিয় বসিতেছেন না__ইহার বেদন! কবিকে 
গীড়িত করিতেছে । নান! পরিবেশের মধ্যে, নাঁন। অবস্থায় এই বেদনার 
ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে, * *৮ 1১ 

বাদল-দিনের এবং রাতের গভীর অন্ধকার-পরিবেশে কবির মন 
উৎকণ্ঠিত। ঝরঝর জলের শব্দের মাঝে বিজুলির ক্ষণিক আভায় অর্থকার 
কিছুটা উজ্জল হোলেও অন্ধকার আবার নিবিড় আবরণ টেনে দিয়েছে 
পৃথিবীর বুকে | মাঝে মাঝে মেঘের ডাকে ও উতল বাতাসের শবে কবির 
চিন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে ভরা-বাদলের ঝরঝর বারিধারা, 
অশান্ত পবন ও মেঘের গুরুগুরু শব্ধ কবিরই বেদনাভরা বিরহের ক্রন্দন ও 
মিলনের আকুল আবেদন। কিন্তু কবির পরাণ-দ্বার উন্মুক্ত ও প্রেমের দীপ 
প্রজ্ঘলিত' রয়েছে জীবনদেবতার আগমনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে । বরষার 
দিনে কবি বিরহ-বেদনার হরে প্রিয়তমের আগমনে কিছু লক্ষ্য ক'রে রচিত 
গীতাগ্জলির নিয়লিখিত গানগুলি - 
€ ১৭নং )-- ্ ্ 
গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, 
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি। 
এ, ঘোর রাতে কিসের লাগি 
পরাণ যম সহসা জাগি 
এমন ফেন করিছে মরি মরি। 
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি। --প্রভৃতি 


১। ববীন্দ্র-সাহিত্ের ভূমিব1 ( ১৯৪১), পৃঃ ১৬৪ 


€(১৮নং )১-- 


(১৯নং )- 


(২০নং )-- 


(২৭নং )-- 


রবীন্্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৩৭ 


আজি শ্রাবন-ঘন-গহন-মো'ছে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মতো নীরব ওহে 
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। -- প্রস্তুতি 


আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, 
গেল রে দিন বয়ে। 
বাধনহারা বৃষ্িধার 
ঝরছে রয়ে রয়ে । 
একল। বসে ঘরের কোণে 
কী ভাব যে আপন-মনে, 
সঙ্জল হাঁওয়। যুখীর বনে 
কীকথা যায় কয়ে। 
বাধনহার! বৃ্টিধারা 
ঝরছে রয়ে হয়ে । -প্রভৃতি 


আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, 
পরাণসখা বন্ধু হে আমার । 
আকাশ কাদে হতাশসম, 
নাই যে ঘুম ণয়শে মম; 
ছুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম, 
চাই যে বারে বার। 
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। 


আজ বারি ঝরে*বরে ঝর ঝর 
ভর] বাদরে। 

আকাশ-ভাঙা আকুল.ধাঁরা 
কোথাও ন! ধরে | 


২৩৮ সংগীতে রবীন্দ্রগ্রতিভার দান 


শালের বনে থেকে থেকে 
ঝড়-দোল! দেয় হেঁকে হেঁকে, 
জল ছুটে যায় একে বেঁকে 
মাঠের 'পরে। 
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে 
নৃত্য কে করে। 
ওরে বৃ্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে এ ঝড়ে, 
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর 
কাহার পায়ে পড়ে। -- প্রভৃতি 


(৩৫নং )-- এসো! হে, এসে। সজল ঘন, 
বাদল-বরিষণে-_ 
বিপুল তব শ্যামল স্পেহে 
এসে! হে এ' জীবনে । -_ প্রভৃতি 


এই সবগুলি গানে দেখ! যায়, চিরপ্রিয়তম জীবনদেবতার বিরহে 
বেদনাহত কবি মিলন-তৃপ্তির জন্তে অধৈর্য, কাল-বিলম্ব যেন আর সহ হয় 
না-“সময় গেলে হবে না যাওয়া" । তাই 'পরাণ দিয়ে" ছুটি প্রাণের মধ্যে 
প্রেমমিলনের দীপ জালানোর জন্যে কবির একান্ত আবেদন । জ্ঞান নয়, প্রেম 
ও ভালোবাসার বন্ধনই একমাত্র ছুটি জীবনকে নিয়ে নয়, বিশ্বের সকল 
জীবনকে নিয়ে “আপনার জন' বলে গ্রহণ করতে পারে । এখানে লক্ষ্য 
করার বিষয় যে, বন্ধন-মুক্তির গানই আমর! শুনি, কিন্তু কবির এই বন্ধন 
ও মুক্তির দ্বৈতলীলার গান আমরা সচরাচর শুনিনি। তবে একথাও আবার 
সত্য যে, কবির এই বন্ধনের গান প্রেমময় জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-মুক্তির 
আকাজ্ষাকে আরো তীব্রতর করে, কেননা এ' বন্ধন কবির দয়িতের সঙ্গে 
বিচ্ছেদের বন্ধন এবং এই বিচ্ছেদই আনে মিলনের আকাজ্ষা ও আনন্দ । 
ঝড়ের রাতে অন্তরতম জীবনদেবতাঁর অভিসার সার্থক করার জন্টেই কবির 
আকুল আকৃতি । কেননা তিনিই তো কবির পরাণসখা বন্ধু_“পরাখসখা 


রবীজ্সংগীতে দার্শনিকঘা ২৩৯ 


বঙ্ধ হে আমার? ।' 'বুক ছাপিয়ে'-পড়! প্রেষতরঙ্গ বয়েই চিরসখার হবে 
আগমন কবিকে ধরা দেবার জন্তে। 
চৌত্রিশ সংখ্যক 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কর্বে থেকে' 
গানটিতে কবির অন্তরের একান্ত মিলন-আকুতির সঙ্গে সঙ্গে তার পরম-দয়িত 
অন্তর্ধামীর মধ্যেও মিলন-অভিলাষ যেন স্পষ্ট মনে হয়। পথেই হব'জন ; বিশ্বের 
বুকেই দু'জনের লীলাখেলা; তবে একজন অপূর্ণ অতৃপ্ত ও বেদনাহত, 
আর অন্তজন পূর্ণ, আত্মতৃপ্ত ও সর্ববেদনাবিলুপ্ত। স্বর্গীয় অজিত কুমার 
চক্রবর্তী এই চিত্রটি অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর “কাব্য-পরিক্রমা'-য় | 
তিনি লিখেছেন £ “এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি 
স্বামী তাহাকেও কবি তেমনি নিশ্চল নিবিকল্প নিণ ঈশ্বর করিয়া ভাবেন 
নাই। লোকলোকাম্তর ও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে 
যাত্র।পথ বাহিয়৷ আমাদের প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ ও পূর্ণতর হইয়া 
চলিগ্ভাছে, সেই পথেই যিনি সকল পথের অবসান $ যিনি পরম-পরিণাম, তিনি 
সঙ্গীরূপে পথিকবূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দ্িতেছেন। কবির জীবনে এই লীলা 
করিবার জন্ত তিনিও বাহির হইয়াছেন । “আমার মিলন লাগি তুমি আসছ 
কবে থেকে ?-সে কোন্‌ অনাদি কাল হইতে যে তিনি বাহির হইয়াছেন 
তাহা কেজানে। সেই জন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দ শ্টের মধ্যে সেই 
অদৃশ্যের ছায়া পড়ে--0 ৮০710. 0515016১৮৮6 ৮16৬/ 006০7 1১ কবি 
গেয়েছেন__ 
আমার মিলন লাগি তুমি 
আসছ কবে থেকে। 
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় 
রাখবে কোথায় ঢেকে। 
কত কালের সকাল-সাজে, 
তোমার চরণধ্বনি বাজে 
গোপনে দূত হদয়মাঝে 
গেছে আমায় ডেকে । 


রঙ কঃ গা 





৯। কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ১৩৩১৩৪ 


২৪০ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ষেন সময় এসেছে আজ, 

ফুরালো৷ মোর যা ছিল কাজ-- 

বাতাস আসে হে মহারাজ, 
তোমার গন্ধ মেখে ।১ 


কবির জীবনদেবতার মধুরত্িগ্ধ মুর্তি চন্্র-ূর্ব-তারকাদের দীপ্তিকেও 
ম্লান করে--“তস্থ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' | কত শত সকাল-সাঝের প্রবাহে 
যুগ-যুগান্তরের পথে কবির যাত্র। এবং প্রতিটি যাত্রাপথে তার প্রিয়সখার 
গোপন প্রেম-ইঙ্গিত চরণধ্বনির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু আজ যেন 
যাত্রাশেষের সময় এসেছে এবং বাতাসে ভেসে আসছে সেই প্রিয়সখার অঙ্গ- 
সৌরভ, স্বতরাং নিকটতম হয়েছেন কবির প্রিয়তম, মিলনের আর বিলম্ব 
নাই, আনন্দে উতলা হয়েছে তাই কবির দেহ-মন। 

গীতাঞ্জলির সাইত্রিশ সংখ্যক গানে কবির “নিশার স্বপন" ভেঙেছে, বাধনও 
শিথিল হয়েছে, বিশ্বের প্রতি প্রসারিত তার প্রেমদৃর্টি, হদয়-শতদলও 
্রস্ফুটিত। পরাঁণসখা জীবনদেবতা৷ কবির হ্ৃদয়-ছুয়ার ভেঙে দড়ালেন 
সন্মুখেঃ যেন প্রভাতের স্বণির্নল নি্ধ আলোকে প্রাণ পূর্ণ । কবির নয়ন- 
জলে সিক্ত হাদয় নিবেদিত হোল দেবতার চরণতলে এবং নুতন জীবনের 
হোল সূচনা । আনন্দের জয়গান নিয়ে তাই কবি গেয়েছেন, 


নিশার স্বপন ছুটল রে এই 
ছুটল রে। 
টুটল বাঁধন টুটল রে। 
রইল না আর আড়াল প্রাণে, 
বেরিয়ে এলেম জগৎপানে, 
হৃদয়শতদল সকল 
দলগুলি এই ফুটল রে এই 
ফুটল রে। 
হুয়ার আমার ভেঙে শেষে 
ঈাড়ালে যেই আপনি এসে 


১। গীতাগ্লির ৩৪মং গান। 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৪১ 


নয়নজলে ভেসে হৃদয় 
চরণতলে লুটল রে। 
গু ঃ ৪ 
ভাঙা-কারার দ্বারে আমার 
জয়ধ্বনি উঠল রে এই 
উঠল রে। 
বন্ধনই তো কারাগার ! কিন্ত পূর্বেই বলেছি যে, কবির বন্ধন ভার অন্তর্ধামীর 
বিরহ-বেদনাজাত। তাই এ' বন্ধন মাধূর্ব ও মিলনের বার্তা বহন করে। 
কবির জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনে প্রভাত-ক্সি্ধ মুক্তির আলোক প্লাবিত 
করলে! কবি-চিত্বকে | 
কবির এই আনন্দগান-সম্পর্কে মনে পড়ে এখানে গীতাঞ্জলির একশো 
কুড়ি সংখ্যক গানিটি। সেখানে কবি সীমার মাঝে অপীমের জয়গান গেয়েছেন 
এবং বিশ্বের বর্ণে গন্ধে রূপে রসে গানে ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। 
অপরূপের লীলামাধূর্ষে আত্মহারা হোয়ে কবি গেয়েছেন__ 
সীমার মাঝে, অসীম তুমি 
বাজাও আপন স্বর । 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
কত বর্ণে কত গন্ধে 
কত গানে কত ছন্দে, 
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় 
জাগে হৃদয়পুর 4 
আমার মধ্যে তোমার শোভা! 
এমন হমধুর | 
এই গানটির পরিপূরক হলো একশো একুশ সংখ্যক গানটি-_ 
তাই তোমার আনন্দ আমার পর। 
তুমি তাই এসেছ নীচে 
আমায় নইলে, ত্রিভূবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে। 
১৬ 


২৪২ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 

আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, 

মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে 

তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। 
এখানে রবীন্দ্রকাব্যের সার্থক ভাষ্যকার অজিত কুমার চক্রবর্তী আলোক- 
পাত ক'রে বলেছেন £ “মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটিই 
সমস্ত জগতের খেলা, স্থির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা বলিয়া সসীম 
ক্রমাগতই অসীম রূপে আপনাকে ধর! দিতেছে | আমাদের জীবনের পথে 
যেমন আমাদের জীবন “প্রতিপদেই উৎ্স্বক, অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে? 
সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসূঙ্গী তাহারও রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে 
তন্নবতামুপৈতি | সন্ধ্যার গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্‌ “অজানার 
পদধ্বনি” বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতনির মধ্যে “মেঘের জটা” উড়াইয়া কাহার 
অকন্মাৎ আবির্ভাব হয়, প্রভাতের আলোর ধারায় কাহার একটি নতমুখ 
মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, খতুতে খতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত 
নব নব রভীন্‌ বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ বেশ? প্রভাতে 
শুধু “অরুণ-বরণ পারিজাঁত লয়ে হাতে” সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে 
একটিবার আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে 
চলিয়া যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। জীবনের সকল 
রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা*।৯ 
“কত গানে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র 
লীলারনপ | কবির ভগবান “বিশ্বপ্রাণ জীবনদেবতা”। নিত্য ও লীলার অভিন্ন- 
মূর্তি জীবনদেবত| ; তাই লীলাকে ব| বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে ব্রিভুবনেশ্বরের 
প্রেমলীল! সার্থক হয় না । কবি লীলাবাদী, লীলাপ্রেমিক তিনি। তাই 
লীলার জয়গান গেয়ে তিনি বলেছেন-_- 
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে-_ 
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে। 

7১7 কাব্য-পবিক্রমা (১৩৪০), পৃঃ ১৩৬-১৩৭ 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৪৩ 


প্রকৃতির পরিশৌধ'-পর্যায়ে কবি তার 'জীবনস্থৃতি'-তে শুই লীলাভিসার- 

প্রসঙ্গে বলেছেন, £প্প্রক্ৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের 
মরীচিক! নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে এবং 
সেইজহ্তই দে এই সৌনর্ষের কাজে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই 
কথাটা নিশ্চয় করিয়! বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্র- 
বেলা । বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে 
প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বীধার্বাধির মধ্যে আমরা অসীমকে 
ন| দেখিতে পারি, কিন্তু সেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে 
অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই 
প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া! এই হ্বদয়ের পথ 
দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাপীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের 
খাসদরবারে লইয়! গিয়াছিলেন”। এই ভাবটিকেই শেষ বয়সে কবি 
মুক্তি' কবিতায় প্রকাশ কারে বলেছিলেন, যার উল্লেখ আমর! পূর্বেও 
করেছি-_ 

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় 

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বহবধার 

মৃত্তিকার পত্রধানি ভরি বারম্বার 

তোমার অস্ত ঢালি দিবে অবিরত 

নানা-বর্ণ-গঙ্ধ-ময়। প্রদীপের মতো 

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বতিকায় 

জালায়ে তুলিবে আলো তোম্নরি শিখায় 

তোমার মন্দির-মাঝে |% * 

যেকিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে । 

দ্বেতলীলার তাই পিয়াসী কবি। তারি জন্যে কবি আবার 

বলেছেন-_ 

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 

যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে 


২৪৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


পরাণ আমার বধুর বেশে চলে 
চিরস্থয়ম্বরা 1১ 


কৰি বধূর বেশে প্রেমভিখারী বর জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনের আনন্দা- 
অভিসারে চলেছেন । চিরস্বয়ম্বরা ? নিত্য-নুতন এই মিলন-বিবাহ। যুগ- 
"যুগান্তের বুকে চলেছে এই অভিসার, লীলাখেলার আর শেষ নাই! কবি 
তাই বলেছেন-_-“আমায় নিয়ে মেলেছে এই খেলা” ; “আমার হিয়ায় চলেছে 
রসের লীলাখেলা” প্রভৃতি*। বৈচিত্রাকে নিয়েই কবির জীবনসখা জীবন- 
দেবতার খেলা । কবি শারদোৎসবে' এ' তত্বের বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন £ 
“মানষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। 
বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ আছে। % * বিশ্বপ্রকৃতির কাজ 
আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান স্থজনের 
ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে অমর! বিশ্বকে আহ্বান 
করে না দিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না1% * হদয়ের 
মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধ! অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার 
মিলন সার্থক হয়” | 
গীতাগ্রলির উনচল্লিশ সংখ্যক গানটিতে কবির বিরহ ও নিরাশার ক্রন্দন 
আরও হ্ৃম্পষ্ট। হৃদয়ে আসন পাতা, কিন্ত জীবনদেবতা তখনো আসেন নি। 
এ? যেন উৎকষ্ঠিতা নায়িকার বাসকসজ্জার পরিবেশ । ক্ষণে ক্ষণে শোনা 
যায় পদধ্বনি, আশার সঞ্চার হয় এই এলো! বুঝি প্রিয়তম, কিন্তু পরক্ষণেই 
না আসার জন্যে নিরাশ! ও হৃদয়ের ক্রন্দন । বিষাদের কালনাগিনী যেন 
কবিকে দংশন ক'বে জর্জরিত করেছে বিষবিন্দূতে | প্রাণচঞ্চল কবি। কবি 
পরে বুঝেছেন নিজের ভুল "কোথায়! তিনি জালেন নি হাদয়-মন্দিরে 
প্রেমের দীপ, ধূপও হয়নি জালা দয়িতকে আরতি জানানোর জন্তে | হ্বৃতরাং 
হয়নি পরাণসখাকে পাওয়া, অথচ “পাবার আশা নিয়ে" তিনি বসে আছেন । 
উৎকঠার ব্যাকুলতা৷ নিয়ে কবি তাই গেয়েছেন__ 


হেথা যে গানু গাইতে আসা আমার 
হয়নি সে গান গাওয়া 


পপ পাপ পপর জা 


৯। “গ'ন* কবিতা, ৯৫ই পৌষ ১৩২* সালে রচিত। 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৪ 


আজও কেবলই স্বর সাধা, আঙ্গার 
কেবল গাইতে চাঁওয়! । 


রঃ পু ং 
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি 
শুনি নাই তার বাণী, 
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
পায়ের ধ্বনিখানি। 
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন 
করে আসা-যাওয়া । 
শুধু. আসন পাতা হল আমার 
সারাটি দ্রিন ধরে-_- 


[রে হয়নি প্রদীপ জালা, তারে 
ডাকব কেমন করে। 
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে 
হয়নি আমার পাওয়| | 
পরের চল্লিশ সংখ্যক গানটিতে ঠীখি, কবির জীবনদেবত1 মিলন দান করতে 
এসেও ফিরে যাচ্ছেন ছুয়ার রুদ্ধ দেখে । কৰি কিন্তু দিব্য-মিলনের আকাজ্ায় 
আশার প্রদীপ জেলে বসে আছেন । তখনও বিশ্ব-মনের সঙ্গে কবির প্রেমের 
যোগ ঘটেনি বলেই এই নিশ্ফলত1 ও নিরাশার বেদনা--“আনন্দময় ভুবন 
তোমার বাইরে খেলা করে?। বিশ্বমনের সঙ্গে কবি-মনের তখনও 
যোগ হয়নি বলেই তো জীবনদেবতা মিলনের পথ পাচ্ছেন না, এসেও 
ফিরে যাচ্ছেন । 
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও। 
এসে এসে ফিরিয়া যাও, 
রাখতে যা চাই রয় না তাও-_ 
ধুলায় একাকারি। 
কবির জীবনদেবতা বিশ্বজনেরও দেবতা, শুধুই তার একার দেবতা নন। তাই ' 
কবি যতদিন না তার নিজের মনকে বিশ্ব-মনের সঙ্গে একাকার না করতে 
পারছেন ততদিন তার জীবনদেবতা মিলন-পিয়াসী হোয়ে আসবেন কেন ! 


২৪৬ সংগীতে ববীন্ত্রপ্রতিভার দান 


ঠিক এই রকম হতাশা ও €বদনার আকুলতা। লক্ষ্য করি আমর! গীতাঞ্জলির 
একবট্রি "সংখ্যক গানটিতে_-“সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি, 
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী' । কবি সেখানে বলেছেন-__ 
এসেছিল নীরব রাতে, 
বীণাখানি ছিল হাতে, 
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল 
গভীর রাগিণী। 
কবি স্বপ্ত ;ঃ কবি-মনের সঙ্গে বিশ্বমনের তাই প্রেমনিবিড় সম্পর্ক তখনে!| 
ঘটে নি, স্তরাং জীবনদেবতা মিলন দিতে এলেও “তাঁর মালার পরশ 
বুকে লাগেশি” | গীতাঞ্জলির ষাট সংখ্যক গান “বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' 
গানটিও সমার্থক । কেননা জীবনদেবতার বীণার ঝংকারে কবি জাগ্রত 
হোলেও তার সঙ্গে কবির মিলন সম্ভব 'হয়নি। নিস্কলতার বেদনায় 
হাদয়ভর! অশ্রুভারে' কবি ব্যাকুল-- 
বিশ্ব যখন নিত্রামগন, 
গগন অন্ধকার, 
কে দেয় আমার বীণার তারে 
এমন ঝংকার | 
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, 
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে, 
মেলে আখি চেয়ে থাকি__ 
পাইনে দেখা তার। 
গীতাঞ্জলির গান তাই বারেবারে, কবির অন্তর-বেদনার ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি । 
আশার আলোক দেখা দিলেও নিরাশার অন্ধকার আবার কবির মনকে 
আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। “আলো-ছায়ার এক বিচিত্র” দোলাচল খেলা চলেছে 
কবির জীবনে এই গীতাঞ্জলির গানগুলির মাধ্যমে । কবি তার নিরাশার 
কারণ অনুসন্ধান ক'রে বুঝেছেন যে, “অহং-অভিমানই তাকে জ্গীবনদেবতার 
সঙ্গে মিলন-স্বখ থেকে বারবার বঞ্চিত করছে, তার ব্যক্তি-মনকে বিশ্ব-মনের 
সঙ্গে একাকার হবার পথে বাধ দিচ্ছে। হ্বতরাং অহংকার ত্যাগ কর। 
উচিত। 
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এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে 
হবে গো এইবার-_- 
আমার এই মলিন অহংকার । 
দিনের কাজে ধূল! লাগি 
অনেক দাগে হল দাগি, 
এমন তপ্ত হয়ে আছে 
সহা করা ভার। 
আমার এই মলিন অহংকার | 
কবি এবার জীবনদেবতার আবির্ভাবের সার্থকতাকে আর বিফল হোতে 
দিতে চান না । তাই তিনি স্ান ক'রে ও প্রেমের বসন পরে শুদ্ধ-শুচি 
হোতে চেয়েছেন। দেবতার আসার সময় হোল, স্বতরাং মিলন-অভিসারের 
আশায় মালা গেথে এবার প্রস্তুতির প্রয়োজন-__ 
এখন তো! কাজ সাঙ্গ হল 
দিনের অবসানে। 
হল রে তার আসার সময় 
আশা এল প্রাণে। 
এর পরবর্তী গানে কবির রঙিন আশার সার্থকতার দীপ্তি যেন আরো! স্পষ্ট। 
এই দীপ্তি ও তৃপ্তির আনন্দেও কিন্তু অশ্রজল-মেশানো | তবে বিরহ আজ 
মধুর হয়েছে জীবনদেবতার আনন্দ-স্পর্শে। কবির মন আজ বিশ্ব-মনের 
সঙ্গে এক হয়েছে; তার মনোহরণ দেবতা আজ জলে স্থলে ফুলে ফলে 
সর্বত্র কবির মনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন__ 
গায়ে আমার পুলক লাগে, 
চোখে ঘনায় ঘোর-_ 
হদয়ে মোর কে বেঁধেছে 
রাঙা আখির ডোর। 
আজিকে এই আকাশতলে 
জলে স্থলে ফুলে ফলে 
কেমন ক'রে; মনোহরণ, 
ছড়ালে মন মোর। 
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রাঙা রাখীর ডোরই তো! প্রেমের বন্ধন | জীবনদেবতার সঙ্গে আজ প্রেমের 
বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন কবি। কেনন! পরবর্তী “প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ 
হাতঃ প্রভৃতি গানটিই সে মর্নকথা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছে - 
গা রঃ ক 
এসেছি তোমারে, হে নাথ, 
পরাতে রাখী । 

যদি বাধিঃ তোমার হাতে 

পড়ব বাঁধা সবার সাথে, 

যেখানে যে আছে কেহই 

রবে না বাকি। 


এটাই তো বিশ্বমনের পরিচয় । কবির জীবনদেবতা বিশ্ববৈচিত্র্যের অনু 
পরমান্নুতে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন--“ঈশাবাস্তমিদং সর্ধম্ঠ । অথচ তিনি 
আবার অনন্ত অসীম। এই সীমার মাঝে অসীমের লীলাখেলাই তো 
অভিনব প্রেমলীলা ৷ বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাকার হওয়ার নামই কবির 
জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন। এ' মিলন যেমন অদ্ভুতঃ তেমনি অভিনব ও 
মধুর । কবি একথারই আভাস দিয়েছেন গানের পরবর্তী অংশে-_- 


আজি যেন ভেদ নাহি রয় 
আপনা পরে, 

তোমায় যেন এক দেখি হে 
বাহিরে ঘরে । 


কবি এই মিলনেরই চিরপিয়াসী। ক্ষণিকের হোলেও এ” মিলনের জন্টোই 
কর্বির বিচ্ছেদের ক্রেন্দন-- 


তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে 

ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে 

ক্ষণেক-তরে ঘুচাতে তাই 
তোমারে ডাকি । 


কবির এ ডাকার আর শেষ নাই! যুগ-ুগান্তের যাত্রাপথে প্রেমঘন 
জীবনদেবতার জন্তে কবির আকুল ক্রন্দন আর আনন্দ-বেদনার গান-- 
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গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্সা-হাসি'। তাই ক্ষণিকের জন্তে 
বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেলেও কবির মন হয় আনন্দ-তৃপ্ত। 

গীতাগ্জলির সাতচল্লিশ সংখ্যক গানেও সেই সীমার মাঝে অসীমের 
লীলাখেলা! । কবি বলেছেন--“রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অব্ূপ-রতন আশা- 
করি'। অনন্তপথের যাত্রী কবির চিত্তে কেন জানি চলার মমতায় যেন 
একটু দৈত্য দেখা দিয়েছে__ 


ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর 
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী। 
সময় যেন হয় রে এবার 
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার, 
হবধায় এবার তলিয়ে গিয়ে 
অমর হয়ে রব মরি। 


এ” যেন কবি-জীবনে এক অভিনব ঘটনা! একি চির-আকাজিকষিত জীবন- 
রতন জীবনদেবতার উপর কবির অভিমান? কিন্ত তাই বা কেন? এতে 
মিলন-অভিসারের স্বরই তো প্রতিধ্বনিত। কবি জীবনের ঘাটে তরী 
ভিড়িয়েছেন বারবার । বিচ্ছেদ-বিরহের তাপে শান্ত ক্লান্ত দেহ-মন। এবার 
তাই সকল “ঢেউ খাওয়|” শেষ ক'রে প্রাণের বীণা" নিয়ে যাবেন “অতলের 
সভা-মাঝে'। এই অতলই তার প্রাণপুরুষ জীবনদেবতা। বিশ্বের বুকে 
বিরহের গান তো! বিচ্ছিন্ন, তার শুরু আছে? আবার শেষ আছে। পিস্ত 
আদি-অন্ত-হীন “চিরদিনের' নিত্য সবরের গান ধ্বনিত হয় এক অনন্তলোকে 
জীবনদেবতারই সভামাঝে। কবি তার অশ্রুসিক্ত শেখ গানটি “নীরব' 
জীবনদেবতার পায়ে উপহার দিয়ে গাঁনের পাল! শেষ করতে চান। গান, 
নীরব হোলে তবেই তো] প্রিয়তমের সঙ্গে হবে কবির আনন্দ-মিলন । 

গীতাগ্রলির পঞ্চান্ন, ছাপান্ন, আটাম্ন ও উনষাট সংখ্যক গানগুলির প্রায় 
এক স্বরে বাধা । যেমন; 


(৫৫)-- আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। 
তব অবগুষ্ঠিত কুষ্ঠিত জীবনে 
করো না বিড়ম্বিত তারে । 
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আজি খুলিয়ে! বদয়দল খুলিয়ো, 
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো 
এই সংগীত-মুখরিত গগনে 
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তৃলিয়ো!। 
এই বাহির-ভূবনে দিশা হারায়ে 
দিয়ে ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে । 
ক গর ও 
(৫৬)-- তব সিংহাসনের আসন হতে 
এলে তুমি নিজে-_ 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
দাড়ালে, নাথ, থেমে | 
গা গু ক 
(৫৮)-- জীবন যখন শুকায়ে যায় 
করুণাধারায় এসো । 
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, 
গীতস্বধারসে এসো। 
%ঃ ০ ০ 
€( ৯)-- এবার নীরব করে দাও হে তোমার 
মুখর কবিরে, 
তার হৃদয়-াঁশি আপনি কেড়ে 
বাজাও গভীরে | - প্রভাতি 
এই সকলগুলি গানেই কবির অন্তরের নিবিড় বেদনার ভাব প্রকাশ 
পাচ্ছে। স্বন্দর, বল্পভ ও কান্ত জীবনদেবতার আন্বান শোন যাচ্ছে-_-তব 
গভীর আহ্বান কারে" । কবি বিরহ-বেদনাতুর, দয়িতের পথ চেয়ে বসে 
আছেন তিনি, তাই মিলন-তৃপ্তিকে নিরাশ না করার জন্তে জীবনদেবতাকে 
কবি মিনতি জানাচ্ছেন-কোরো লগ বিড়ম্বিত তারে” । 
কিন্তু পরবতী গানে বেদনীর হ্বর আরো গভীর হোলেও আশার 
আলোকে কবির প্রাণ দীপ্ত--মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, 
নাথ, থেমে । জীবন্বল্লভ অন্তর্ধামী নিজেই এসেছেন এবার তার অনন্ত- 
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লোকের সিংহাসন থেকে নেমে হাতে বরণমালা নিয়ে-হাতে লয়ে বরণ- 
মালা, এলে তুমি নেমে'। এর পরের গানেও (সাতান্ন সংখ্যকু ) মিলনের 
আকুতি প্রকাশ পাচ্ছে 
তুমি এবার আমায় লহো! হে নাথ, লহো। 
এবার তুমি ফিরো না হে-_ 
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো। 
শুধু হঁদয় কেড়ে নেওয়াই নয়, “তারে আগুন দিয়ে দহো"। সমস্ত দৈত্ঠ, 
গ্লানি, বিষাদ ও বিরহ-ৰেদন]| দূর ক'রে মিলন-তৃপ্তি দেবার জন্তে কৰি প্রার্থনা 
জানিয়েছেন তার “কৌতুকময়ী' জীবনদেবতার কাছে। কর্মকোলাহলময় 
বিশ্বের বুক নিজেকে ছড়িয়ে রেখেও কবির দেবতা “নীরব" ও শাস্ত-_পবিক্র 
ও অশিদ্র। বাসনার বিপুল ধুলায় আচ্ছন্ন কবির মন, তাই তাকে ধৌত 
ক'রে চিরপবিত্র তার দেবতাকে আবহ্বান জানিয়েছেন কবি নিজের হদয়- 
সিংহাসনে । 
কবির বাষট্টি সংখ্যক গানটি যেন শান্তি ও সাত্বনার গান। কবি 
বলেছেন, যুগে যুগে পলে পলে দিবা-রাত্র তার জীবনদেবতাঁর জয়গানেই 
অতিবাহিত হয়েছ জন্ম-জন্মান্তর । কত গান হয়েছে গাওয়া, কত দ্ঃখ- 
বেদনার অশ্রু হয়েছে ঢাল]। তাই জীবনদেবতা আজ প্রসন্ন হোয়ে 
আদছেন কবিকে মিলন-আনন্দ দেবার জন্তে। ছুঃখের পর স্বখের দিন 
আসে, বেদনার পর আনন্দের দিন আসে, আর তখনই পরশমণিধ্জীবন- 
দেবতার হয় পুণ্য আবির্ভাব ! তারি জন্তে কবি গেয়েছেন__ 
তোর! শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি 
এ যে আসে, আসে, আসে । 
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী 
সে যে আসে, আসে, আসে । 
রা রা পু 
কত কালের ফাগুন-দিজ্ন বনের পথে 
সে যে আসে, আসে”আসে; | 
কত শ্াবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে 
সে যে আসে, আসে, আসে। 
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হ্খের পরে পরম-হুথে 
তারই চরণ বাজে বুকে, 
হবখে কখন বুলিয়ে সে দেয় 
পরমমণি। 
সে যে আসে, আসে, আসে। 
এ' প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের “আমার ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধের কথা ।১ 
তিনি শারদোৎসবে উপনন্দের হুঃখ-সাধনা-প্রসঙ্গে বলেছেন £ “এ ছেলেটি 
দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের খণশোধ করেছে, সেই ছুঃখেরই রূপ মধুরতম। 
* * আত্মার প্রকাশ আনন্দময় এই জন্তেই সে ছুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার 
করতে পারে, ভয়ে কিম্বা আলন্তে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক 
এড়িয়ে চলে, জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়”। সৃতরাঁং ছুঃখের বা 
মৃত্যুর রূপকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে মধুরতম প্রিয়তম বন্ধু বলেই অনুভব 
করেছিলেন। 
কবি যে নিত্য-নৃতনের পূজারী ও নূতনের পথচারী সেকথা চৌধট্ি 
খখ্যক গানটিতে তিনি প্রকাশ কবেছেন-_-“একটি একটি করে তোমার; 
পুরাণো তার খোলো, সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো'; “এ যন্ত্র যে 
তোমার যন্ত্র, সেই কথাটি ভালো” । এই কথাগুলিতে জীবনদেবতার কাছে 
কবির আত্মনিবেদনের ভাব স্ৃম্পষ্ট। অনন্তের পথযাত্রী কবি এবং অনন্তের 
পথে গীন তার অনন্তচারী জীবনদেবতার জয়গানেই সার্থক-_ 
কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে-_ 
সে তো! আজকে নয় সে আজকে নয়। 
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে-_ 
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
কবির মর্নকথা অনেক সময় কবিও ধরতে-ছু তে পারতেন না, অথচ অজান। 
এক ইঙ্গিতে-_অজ্ঞাত এক প্রেরণীয় তিনি চালিত হতেন অনন্তযাত্রার পথে । 
কবি একথা স্বীকারও করেছেন-__ 
ঝরণ| যেমন বাহিরে যায়, 
জানে না সেকাহারে চায়, 
১। ১৩২৪ সালে পাঁষ সংখ্যা 'প্রবাসী'-পত্রিকায় প্রকাশিত । 
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তেমনি করে ধেয়ে এন্েম 
জীবনধারা বেয়ে-- 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
কবি যে হুঃখ-বেদনার কবি এবং তার দয়্িতের জন্যে উপহারও যে বেদনার 
সেকথা কবি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের । কবির “পৃত্া- 
গৌরব পুণ্য-বিভব" কিছুই নাই, বরং “লজ্জার দীন বেশ', তাই তার 
অভিসার-উৎসবে আড়ম্বর নাই। “বাজে নাই বাশি, সাজে নাই কেহ", তাই 
কেবলি অশ্রজল সম্বল, আর বেদনার উপহারে জীবনদেবতার সেবা 
'কাদিয়া তোমায় এনেছে ভাকিয়! ভাঙা-মন্দির-দ্বারে'। কবি তবুও কিন্ত 
আশার প্রদীপ জেলে বসে আছেন তার দেবতার আগমন-প্রতীক্ষায় যদিও 
বারেবারে সে দীপ নিবে গেছে । তবে কবি জানেন-_-“হবে হবে প্রভাত 
হবে, আধার যাবে কেটে" । 
গীতাঞ্জলির চুয়াত্তর সংখ্যক গানে কুদ্রমূতির সঙ্গে প্রসন্নতাকে, অশান্তির 
সঙ্গে শান্তিকে মিলনসুত্রে গ্রথিত করেছেন কবি। তিনি তার “আত্মপরিচয়'-এ 
বলেছেন-_-শান্তং শিবমদ্বৈতম্” কথাই চরমকথা। “রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম- 
পরিচয় হত তা"হলে সেই ম্মসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত 
না-_তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাকে ডাঁকছে-- 
'কুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌্”-_ রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন 
মুখ, তার দ্বার| আমাকে রক্ষা করো । চরমসত্য এবং পরমসত্য হঁচ্ছে 
প্রসন্ন মুখ । সেই সত্যই সংসারের সকল রুত্রতার উপরে । কিন্তু সেই সত্যে 
পৌছুতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়েই যেতে হবে? রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে 
প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে তো নিরর্থক 
ও যিথ্য। 1” কবি তাই গেয়েছেন__ 
বজ্জে তোমার বাজে বাশি সেকি সহজ গান। 
সেই স্বরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কাণ। 

ভুলব না আর সহজেতে 

সেই প্রাণে মন উঠবে মৈতে, 

মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে 

যে অন্তহীন প্রাণ । 
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সে রড় যেন সেই আনন্দে 

চিত্তবীণার তারে 
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত 

নাচাও যে ঝংকারে। 
আরাম হতে ছিন্ন করে 
সেই গভীরে লও হে মোরে 
অশান্তির অন্তরে যেথায় 

শান্তি হবমহান্। 


গীতাগ্জলির সকল গান নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদর্শন ও অধ্যাত্ব-সাধনা সত্যই অপরূপ ও অভিনব। এ'প্রসঙ্গে ডক্টর 
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন £ “আমি 
পূর্বেই বলেছি, 'গীতাঞ্জলি'-র গানগুলিতে সাধনার বেদনা ব্যর্থতা ও 
বিরহের ক্রন্দনের সংবাদই বেশী পাওয়া যায়, অথচ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত 
ফলটির সন্ধান পাওয়া যায় না । সাধনার বৈচিত্র্যকে আমাদের দেশ স্বীকার 
করিয়াছে বটে, এবং বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ কোলাহলও কম করে নাই, 
কিন্তু তৎসত্বেও আমাদের অধ্যাত্ব-সাধন1 সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়াছে পরিণত 
ফলটির দিকে, এবং তাহার মাপকাঠিতেই সাধন-পন্থার মূল্য নির্ধারণ 
করিয়াছে । যে-জীবনে ভাগবতোপলব্ধি আসিয়াছে, সেই জীবনের রস ও 
আনন্দ-হিল্লোলই আমাদের দেশের অধ্যাত্-চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে, 
এবং অধ্যাত্ব-জীবনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছে, এই রস ও আনন্দ- 
হিল্লোলই মুখ্য, সাধনপন্থা গৌণ, সে পঞ্থার ব্যথা এবং বেদনা ও গৌণ। এই 
হিসাবে ভারতীয় চিত্তে “গীতাঞ্জলি” 'খুব বৃহৎ যূল্য বহন করে না” 1১ 
_. উপনিষৎ ও বৈষ্ঞব-সাধনায় ভগবানকে খোজার শেষে আছে, পরম- 
শান্তিতে সেখানে সাধনার সমাপ্তি আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ব- 
সাধনায় তার চরম ও পরম বস্ত জীবনদেবতাকে খোঁজার আর অন্ত নাই। 
নিত্য-নৃতন সেই খোজা, নিত্য-নৃতন সেই খোঁজার ব্যাকুল-বেদনা ও 





১। রবীন্ত্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১) পৃঃ ১৬২-১৬৩ এবং ব্বগায় অজিতকুমার চক্রবর্তী 
£কাব্য-পরিক্রমা” ২য় সংক্কবণ ), পৃঃ ১৪২-৯৪৩ 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৫৫ 


আনন । এ" যেন নিত্য-নৃতন গন্ধ রূপ রস ও ত্বানন্দের মেলা । কবি নিজেই 
সে সাধনার মর্নকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন-_ 
তোমায় খোজা শেষ হবে না মোর 
যবে আমার জনম হবে ভোর। 
চলে যাব নবজীবনলোকে । 
নৃতন দেখা জাগবে আমার চোখে । 
নবীন হয়ে নৃতন সে আলোকে 
পরব তব নবমিলন-ডোর । 
তোমায় খোজা শেষ হবে না মোর । 
পুনরায় ডক্টর রায়ের ভাষায় এর তুলনা দিয়ে বলি £ “নিত্য নৃতন করিয়া 
নুতন ন্ব্টির মধ্যে বিহারই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ধর্ম, কিন্ত কোন নৃতন সষ্টিই 
ততক্ষণ তাহার মানসদৃর্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই যতক্ষণ না তিনি 
তাহার সমস্ত সম্ভাবনা পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন”। কবি এই 
নূতন বিশ্বজীবন ও বিশ্ববোধের স্পর্শানুভূতি লাভ করেছেন বিশ্বের সঙ্গেই 
যোগসাধন ক'রে । বিশ্বচরাচরের প্রাণকেন্দ্র যেখানে নিত্যস্পনিত, স্বখ-দুঃখ- 
বেদনা-আনন্দের যেখানে নিত্যমেলা, সেই ধুলির ধরণীতলেই কবির আনন্দ- 
মিলন তার জীবনদেবতার সঙ্গে । কবির গানও সেই মর্নই প্রকাশ করে 
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার' 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো | 
নয়কো| বনে, নয় বিজনে, 
নয়কে!। আমার আপন মনে, 
সবার যেথায় আপন তুমি,হে প্রিয়, 
সেথায় আপন আমারো । 
সবার পানে যেখায় বাছ পসার' 
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো । 
গোপনে প্রেম রয় নী ঘরে। 
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে-_ 
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়, 
আনন্দ সেই আমারো । 


২৫৬ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


বনে নয়--বিজনে নয়, ধ্যানে নয়__বৈরাগ্যে নয়। “পবহারাদের মাঝে" “সবার, 
পিছে-সবার নীচে” বিশ্বচরাচরকে নিয়েই বিশ্বজীবন অন্তর্ধামীর সঙ্গে কবির 
আনন্দখেল! ও প্রেমলীলা। জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত-প্রবাহে নিত্য-নৃতন জ্ঞান- 
অভিজ্ঞতার ফল-ফুলে কবির জীবন আজ পূর্ণ এবং সেই পূর্ণপাত্রেরই অর্ধ্য 
দেবেন কৰি তার পথের চিরসাথী জীবনদেবতাকে 1 কবি তাই গেয়েছেন-_- 

কত শরৎ-বসন্ত-রাঁত, 

কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত 

জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে-- 

কতই ফলে কতই ফুলে 

হৃদয় আমার ভরি তুলে 

ছুঃখস্ৃখের আলোছায়ার পরশে । 


কবির বিশ্ববোধের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের হয়েছে মিলন । তাই তিনি 7217210 
০ 7197%-গ্রন্থে 50100921 0190-সম্পর্কে উপনিষদের মন্ত্র গান ক'রে 
বলেছেন_-এষ দেবে! বিশ্বকর্মা মহাক্না সদা জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিশতঃ' এবং 
“ এতদ্‌ বিদুঃ অস্ৃতাস্তে ভবস্তি। এপ্রসঙ্গে কবি নিজের উপলব্ধির কথা 
ব্যক্ত কারে 291182978০7 1107৮-য়েই বলেছেন £ “0 ঘা 0101) ৮10) & 
70106) ৬/1)036 90011 15 ৬/0110-57:005 2100 ৮7100 0%/6115 117 00৩ 1)6510 
06 1)00002)105১ 02101106109 2, [09331 0106. 10 01967 00 109 00106 
৬1 [বা ৩ 209৩ ৮০015596০01 ৬/০1 06 361991)11693 200 106001006 
77500107755) 00০ $৬0110-৬%01067১ 5/6 22056 ৬0116 007 21], ৬1762 1 
856 01) ৬0105 ৫007 211১ 7 00 001 10)691) 107 2, 00011001655 12791701062 04 
10705100915, 4১11 016 0096052০০৭১ 1,06০] 51009]1 10 ০260100 28 
“11)10152] 1 01029120001 38০1) ৬/0110 00953 001 2 16211220101 01 
7//901:070786১ 006 ৬৬০1৭ ৬৬০01:6 %/1)0 ৬০01] ভি 211, 101 01051 
6০705 006 ৬/10 0013 1৮ 21)8 0708১ 006 016209০001১ 006 10000800010 
2০ 0১৩ 2520535 ০06 300] %18161) 15067500065 256] 20 05৩ 509] 


0121] 1১601১135 2100 1006 77)67619 ৬/10 0১৪6 ০6 0013 0৬/10১755 


১। (ক) 02 791819৮1৫07 (319. 177001653192 1949 0১069 1 খে) 
প্রীহিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় £ “রবীন্দ্র-দর্শন' ( ২য় সংক্করণ, ১৩৬৩), পৃ' ৭৯ দ্রষ্টব্য। 


রবীন্্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৫৭ 


কবির এই বিশ্বকর্মা-জীবনের বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন মেলে নিয়লিখিত 
গানগুলিতে-- 
(১১৮ )-_ উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী-রথে 

এঁ যে তিনি, এঁ-যে বাহির-পথে 

আয়রে ছুটে টানতে হবে রশি-_ 

ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি। 

ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে 

ঠাই করে তুই নে রে কোনোমতে । 
আকাঙ্খা তোর বন্তাবেগের মতো 
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ! 


: (১১৯)-ভজন পৃজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক পড়ে। 
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস ওরে । 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পৃজিস সংগোপনে | 
নয়ন মেলে দেখ, দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে | 


তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ” 
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, 
খাটছে বারো মাস। 
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা তাহার লেগেছে ছুই হাতে ১ 
তারই মতন শুচি-বসন ছাড়ি 
আয়রে ধূলার পরে। 


২৫৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দাঁন 


মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাঁবি। 
মুক্তি কোথায় আছে। 
আপনি প্রভু স্যর্টর্বাধন পরে 
বাধা সবার কাছে। 
রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি, 
ছি'ডুক বস্ত্র” লাগুক ধূলাবালি, 
কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে 
ঘম্ন পড়,ক ঝরে। 


ধুলির স্থ্টকে অবহেলা ক'রে অষ্টার সন্ধানে দেবালয়ে কিংবা গভীর অরণ্যে 
তপন্যায় ধ্যানমগ্ন থাকা কবির ধর্ম নয়? স্বর্ির মধ্যে অগণিত নরনারীর 
হৃখ-দুঃখের সমভাগী হোয়ে বিশ্বের কল্যাণে আত্মদান করাই কবির ধর্ম 
ও জীবনব্রত। কবির ভগবান “কৌতুকময়ী' জীবনদেবতাও নিজেকে “বিলিয়ে 
দিয়েছেন সর্ব-মানষের অন্তরে ও বিশ্বের অণু-পরমাণুতে | মুক্তি তাই দুঃখ- 
কষ্ট-বেদনা-বন্ধনের মধ্যেই_মুক্তি কোথায় আছে। আপনি প্রভু স্্টি- 
বাধা সবার কাছে" । কবির সাধনাও নব-জন্মলাভের জন্তে--"চলে যাঁর 
নব-জীবনলোকে, নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে' | পুরাতন জীর্ণ 
জীবনকে পিছে ফেলে নব-জীবনোচ্ছাসের আনন্দ লাঁভই কবির কাম্য-_ 
পরব তব নবমিলন-ডোর? । কবির বিশ্বজীবনরূপ জীবনদেবতারও তাই 
অনন্তের পথে নিত্য-নৃতন লী'লা-“বারে বারে নূতন লীলা তাই'। কবির 
মিলন-অভিসারেরও তাই শেষ নাই-_“তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর? । 
হ্বতরাং প্রতিটি নিরুদ্দেশের যাত্রাপথেই কবির প্রাণে নৃতন বিরহ-বেদনার 
. জাগরণ ও নূতন মিলন-আনন্ের শিহরণ দেখা যায়__ 


মনে করি এইখানে শেষ-_ 
কোথা বা হয় শেষ। 
আবার তোমার সভা থেকে 
আসে যে আদেশ। 

নৃতন গানে নৃতন রাগে 
নৃতন করে হৃদয় জাগে; 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৪৯ 


সবরের পথে কোথা যে যাই 
না পাই যে উদ্দেশ। 
ভারতীয় অধ্যাত্-সাধনার ক্ষেত্রে এএক অপূর্ব মুক্তির আনন্দরস-সভোগের 
নিদর্শন | বারবার জীবনদেবতার সভা থেকে আদেশ আসে বলে কৰি 
জীবন-মরণকে একই জীবনপ্রবাহের অবস্থান্তর বলেছেন। মৃত্যু জীবনের, 
পূর্ণতা লাঁভেরই সোপান । কৰি তাই গেয়েছেন__ 
শেষের মধ্যে অশেষ আছে 
এই কথাটি মনে 
আজকে আমার গানের শেষে 
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে । 
হর গিয়েছে থেমে? তবু 
থামতে যেন চায় না কু 
নীরবতায় বাজছে বীণা 
বিন! প্রয়োজনে | 
এ"গানটিতে আলোকপাত ক'রে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবি-রশ্মি'-তে 
বলেছেন £ “এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্ত থাকিয়! যায় মরণের 
পরে যে অনন্ত জীবন আসে, সেখানে সকল অভাবের সম্পূরণ হয়। জীবনের 
সকল দন্্ব বিরোধ গ্লানি ও অসম্পূর্ণতা মরণের পুতধারায় ধৌত হইয়া 
যায়-তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনস্ত আনন্দ! 


॥ গীতিমালেত দর্শনতন্ত্ব ॥ 


গ্লতিমাল্যে কবি-জীবনের অনুভূতি গীতাঞ্জলি অপেক্ষা আরো কিছু গভীর ও 
আরো কিছু নিবিড় । ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এপ্রসঙ্গে বলেছেন £ 
"্গীতাঞ্জলিতে কবি-হুদয়ের আকুল আকাজ্ষা ও বিরহের কান্না গীতিমাল্যে 
একটা মধুর বিরহ বেদনায় পরিবতিত হইস্জ নিরাশ! ও দুঃখের তীব্র অনুভূতি 
কমিয়া গিয়াছে; চোখের জলের মধ্য দিয়া 'একটা দূর-সাত্বনার তটভূমি 
তাহার চোখে পড়িঘ়াছে”।১ 

__৯। ববীন্র-কাব্য-পরিত্রমা। পৃঃ ৪৪৭ 


২৬০ ংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভাঁর দান 


গীতাঁগ্তলিতেও দেখেছি, যে, কবির জীবনসাধনা অনন্তের পথে ব্যথা- 
বেদনারই সাধনা । কিন্তু কেন এই ব্যথা-বিরহের বেদন! ? কবির অন্তরের 
বেদনা] যেন তার অন্তর্ধামী জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-প্রতীক্ষারই বেদনা । 
এই বেদনার নিদর্শন পাই আমরা উপনিষদের খষি ও বৈষ্ণব-সাঁধকদের 
ভিতরও। কিন্তু এখানে কবির হৃদর-বেদনা ও বিরহ-ব্যাকুলতার মধ্যে 
পাই এক অভিনবত্বের পরিচয়। পরমস্থিতিরূপ অস্ৃত-প্রতিষ্ঠার পূর্ণ রূপ 
আছে, উপনিষদের অধ্যাক্মযোগ-সাধনায় চরমপ্রাপ্তি এবং বে্জব-সাধকদের 
রাধাকৃষ্চের প্রেমলীলাতত্বের সাধনায়ও পরম ও চরম আস্বাদন আছে, বিস্ত 
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ব-সাধনার চরম ও পরম তত্বে যেন বিরাম নাই, বরং 
আছে তার পরশরহস্তময় জীবনদেবত।র সঙ্গে মিলন-অভিসারের উদ্দেশ্যে 
যুগ-যুগান্তরের অনির্দেশ্য গতি ও গান গেয়ে পথ চলা। এর প্রসঙ্গে ডক্টর 
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের হবচিস্তিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন £ 
“গীতাঞ্জলির অনেক গানে বিরহের স্বগভীর ব্যথা ও বেদনা, গীতিমাল্য”এর 
কোন কোন গানে মিলন ও বিরহের আনন্দ খুব স্পষ্ট ; বৈষ্ব-পদকর্তাদের 
ভাবজগৎ, কল্পনার জগৎ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'+-র অনেক গানেই 
ছায়াপাত করিয়াছে, তবু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়, মুতিসাপেক্ষ যে-প্রেম বৈষ্ণব-পদাঁবলীতে মান, বিরহ, মিলন, 
অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ঠিক সেই প্রেমই রবীন্দ্র- 
কবকিমীনসের উপজীব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম রহস্যময়; তাহার দেবতাও 
রহস্তময়) নব নব বিচিত্র তাহার ব্ূপ, গভীর বিচিত্র রহস্যের মধ্যে কোথায় 
কখন যে তাহার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে ধরা দেয় তাহ! কবি নিজেও ভাল 
করিয়া জানেন না” ।২ 
... কথাও তাই। বৈষঞ্ব-সাধকদের বিরহ-বেদনার সাধনার উদ্দেশ্য 
অনাস্বাদিত প্রেমস্বরূপ পরম-পুরুষ-প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও পুণ্যন্পর্শ 
লাভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আনন্বরসময় সাধনা নিত্য-নৃতন চির-অতৃপ্ত অথচ 
দৃক্সেয় মিলন-তৃপ্তির সাধনা । স্বতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান 
অনেক । রবীন্দ্রসাহিত্য-অধ্যাঁপক শ্ীপ্রমথনাথ বিশীর অভিমত উদ্ধৃত করা 
এ" প্রসঙ্গে সমীচীন মনে করি। তিনি বলেছেনঃ “অনেকের বিশ্বাস, 

ই। রবীল্ত্র-সাহ্ত্যেব ভূমিক। (১৯৪৯), পৃ” ১৬৯ 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৬১ 


গীতাঞ্জলির গান বেষ্ণব-কবিতার নিছক প্রভাবমূলক | বৈষ্ণব-কবিদের প্রভাব 
গীতাঞগ্জলিতে আছে; যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তত্রণ কাজেই 
ইহা গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য নয়। * * রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন বিচিত্র; 
তাহার অনেকগুলি স্তর আছে : উপনিষদের স্তর, প্রাকৃতিক অন্ৃরাগের স্তর; 
দেশপ্রাণতার স্তর, আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের স্তর, বৈষ্ণব-ভাবের অর্থাৎ 
সে স্তরে মানবপ্রেমের সহিত ভগবৎপ্রেম মিশিত হইয়া গিয়াছে, সেই বৈষ্ণব 
স্তরও ইহার অন্যতম | গীতাঞ্জলিপর্বের গান এই সমস্ত স্তরের ভিতর দিয়া 
নিরাসিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে--ধৈষ্থব-কবিদের একত্বর মনে এমন 
বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতে পারিত না। বেৈঞ্ণচব-পদের যে বিচিত্রত। তাহা 
প্রেমের নানা সৃক্সাতিসৃম্ম ভাগের ভাববৈচিত্র্যে গঠিত। বৈষ্ণব-কবির! 
জীবনের একটি ভাগকেই অসংখ্যভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্ত 
আধুন্তিক কালে জীবন যখন অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত, কবির অল্পবিস্তুর 
বহুমুখী না হইয়া উপায় নাই। এ দোষ বা গুণ কোনো কবি-সম্প্রদায়ের নয় 
অতীত ও বর্তমানের | এই বহুমুখীতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বৈষব-কবিদের 
হইতে পৃথক । কবির জীবনে যে স্তরগুলির কথা বলিলাম, সব স্তরের নির্যাস 
গীতাঞ্জলির পর্বের গানে আছে । এমন গানও আছে (€ গীতিমাল্যঃ ৯৯), 
আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষায় ক্রমবিকাঁশবাদ না জানিলে, কোনে! মহাকবির 
পক্ষেও লেখা যাহা অসম্ভব হইত” 1৩ 

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ব-সাধনার বন্ত উপনিষদের “গুড়মন্ুপ্রবিষ্টং 
গুহাঁহিতং" আন্্চৈতন্ত কিংবা বৈষ্চবদর্শনের লীলাময় বিশ্বরূপ ভগবান নন; 
তিনি জীবনকুঞ্জের অভিসার-নিশার পরমরহস্ময় নায়ক “জীবনদেবতা? | 
কবি তার এই রহন্তময় দেবতার পরিচয় পটিয়ে বলেছেন-- 

ওহে অন্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ? 
তুঃখ-হৃখেন্র লক্ষ ধারায় 
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়, 
নিঠুর পাঁড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত-দ্রাক্ষাসম | 


৩। (ক) রবীন্ত্র-কাব্যপ্রবাহ (১ম থণ্ড, ১২৬৮ ) পৃ” ২১১২৩ 
(খ) ডক্টর প্রনিহাররঞ্রন রায় £ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা? পৃ ১৬২ 
(গ) ন্ব্গায় অজিতকুমার চক্রবর্তী: কাব্য-পরিক্রম! (২য় সঃ), পৃ” ১৫০-১৫১ 








২৬২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


কত যৈ বরণ, কত যে গন্ধ, 
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ, 
গাথিয়! গাথিয়া করেছি বরণ বাসরশয়ন তব-- 


গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা 
প্রতিদিন আমি করেছি রচন! 
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য-নব। 
গং রঃ চে 


এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর-_ 
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ ঘুমঘোর ? 
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন 
মদিরাবিহীন মম চুম্বন__ 
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশ1 আজিকে হয়েছে ভোর ? 
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা, 
আনো নব রূপ? আনো নব শোভা, 
নৃতন করিয়া লহো৷ আরবার চিরপুরাতন মোরে । 
নৃতন বিরহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনভোরে । 
কবির জীবনদেবতা তাই অন্তরতম, জীবননাথ, বধু; প্রাণেশ ও অন্তর্ধামী 
বিশ্বজীবন-পুরুষ। 
গীতিমাল্যের “পথে চাওয়া” কবিতায় কৰি পথ-চাওয়াতে ও পথে-চলাকেই 
জীবনেব পরম-স্থখ ও পরম-আনন্দ বলে বর্ণনা! করেছেন। এই পথের পথিক 
তাঁর নিত্য-চলার সাথী জীবনদেবতাও | কবি বলেছেন-- 


আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ । 

খেলে যায় রৌন্দ্-ছায়া, বর্ধা আসে বসন্ত । 
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর দিয়ে-_ 
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে হমন্দ। 


বৌদ্র-ছায়া ও বর্ষা-বসন্তই তো প্রকৃতির অপাথিব দ্বৈতলীলা। এই লীলার 
মধ্যে থাকে রূপ-রস-গন্ধভর] বৈচিত্র্যের খেলা । কবি আপন অন্তরের হছুয়ার 
খুলে জীবনদেবতার প্রতীক্ষায় বসে আছেন একা, মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে 
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হাসেন ও গান করেন শুভক্ষণের অপেক্ষায় । প্রেবতার দিব্য-তন্বগন্ধ মাঝে 
মাঝে ভেসে আসে বাতাসে, 'স্বতরাং কবি ভাবেন আর বুঝি দেরী নাই 
প্রিয়সখার আগমনের | দয়িতের প্রতীক্ষায় এই চাওয়াতেই আনন্দ, চরম- 
পাঁওয়াতে নয়। কবি তারি জন্তে গেয়েছেন 
সার] দিন আখি মেলে দুয়ারে রব একা । 
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা । 
ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে, 
ততক্ষণ রহি?রহি ভেসে আসে স্বগন্ধ। 
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ 
গীতিমাল্যের “ভাসান' গানটিতে কবির মিলন-চেতনা যেন আরো মুখর 
হোয়ে উঠেছে । কবি নদীর তীরে বসে তরী ভাসানোর জন্তে আকুল অন্তর | 
সন্দেহ-ছুঃখ-হতাশার বাতাসে তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ। শূন্য মন। নদীর ওপার 
থেকে ভেসে আসে বাশীর হ্বরে প্রিয়তম জীবনদেবতার ডাক, শিহরি ওঠেন 
কবি, বেলা গেল, ভাবেন এখনো দেবতার সঙ্গে মিলন হলো না । তীব্র- 
ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন কবির দেহ-মন| কবি আকুল-চিত্তে তাই গেয়েছেন-- 
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী । 
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি । 
ফুল-ফোটোনো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে, 
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি? 
সঃ গা রগ 
শৃন্তমনে কোথায় তাকাস? সকল বাতাস সকল আকাশ 
ওই পারের ওই বাঁশির স্বরে উঠে শিহরি | 
“দিশান্ত' কবিতায়ও কবির অন্তরের মিলন-আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে । কার 
সেখানে বলেছেন-- 
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় 
দেখে যেতে, 
পরিয়ে যেতে পারি তোম।য় 
আমার গলার মালা-- 
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা । 


২৬৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


কবি জানেন যে, কৃতবারই লা তাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে জীবন-তরী ভাসাঁতে 
হয়েছে ও হবে-- 
আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, 
বারে বারে এই ভুবনের হাটে হাটে। 
এবার তাই এই জীবনেই কবি জীবনদেবতার মিলন লাভের জন্তে ব্যাকুল 
হয়েছেন--এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে? | বিশ্ব- 
প্রেমিক কবি; ভুবনতলে সবহারাদের সঙ্গেই তার ব্যবস। ও বেচা-কেনা। 
তিনি জানেন যে, সবার সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখলেই বিশ্বপ্রাণ জীবনদেবতার 
স্পর্শ লাভ করা সম্ভব হয়। তাই তিনি বলেছেন-_ 
ব্যবসা মোর সবার সাথে, 
চলবে বেড়ে দিনে রাতে, 
আপন] নিয়ে করবো যতোই 
বেচা-কেন]। 
বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনদেবতার প্রকাশ এবং বৈচিত্র্যকে নিয়েই তিনি পূর্ণ। 
স্বতরাং জীবনপাত্র পূর্ণ করতে হোলে বিশ্বসৌনর্ধের সঙ্গে সঙ্গেই পরমস্বন্দর 
জীবনদেবতার মিলন-তৃপ্তি কামনা করতে হয়। 
গীতিমাল্যের গানে ও কবিতায় দেখা যায়, কবির পূর্ণমিলন কিন্তু হয় নি 
তার জীবনদেবতার সঙ্গে। এ” যেন মিলন-অভিসারের প্রস্ততি এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যথার বেদনা ও ব্যাকুল-ক্রন্দনেরও শেষ নাই | যেমন দেখি 
(১)-- দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে । 
আমার স্বরগুলি পায় চরণ, 
আমি পাইনে তোমারে । 


(২) তুমি যে সবরের আগুণ লাগিয়ে দিলে 
মোর প্রাণে 
এ' আগুণ ছড়িফে গেল সবখানে, 

গং রং 


গু 


নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল 
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল 
আগুণের কী গুণ আছে কে জানে। 
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(৩) কেন তোমরা আমায় ডাক, 
আমার মন না মানে। 
পাইনে সময় গানে গানে । 
পথ আমারে শুধায় লোকে, 
পথ কি আমার পড়ে চোখে, 
চলি যে কোন্‌ “দিকে৭' পানে 
গানে গানে । 


গীতিমাল্যের গানগুলিতে মিলনের আকুতি আছে, কিন্তু গভীর কোন 
তত্বকথা নাই বা সাধনা নাই। তবে সেগুলি কবির অন্তরের সহজ সরল 
রসভারাক্রাত্ত আবেদন। স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী এ' প্রসঙ্গে বলেছেন 
তার “কাব্য-পরিক্রমা'-য় £ ”* * সেইবপ নৈবেগ্, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর 
দিয়াক্কমশঃ কবির অধ্যাত্ম-সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে এঁক্যে, 
বেদনা হইতে মাধূর্ধে” বোধ-প্রাখ্ধ হইতে সরল উপলবিতে পরিণত 
হইয়াছে” 

গীতিমাল্যের এই লভিন্ু সঙ্গ তব' গানটি কাঁব্য-সৌন্দর্ষে, ভাব-সম্পদে ও 
অধ্যাত্মভাব-ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ । এখানে কবি যেন একটু আত্মতৃপ্ত, সংশয়হীন 
ও আননামুখর | গীতিমাল্যের “দেহ' কবিতায় তিনি অঙ্গ তথা নিজেকে 
আনন্দে-গড়া যুগ-যুগান্তরের স্তন্তপানপুষ্ট ও রসধারায় মগ্র বলে স্টাকার 
করেছেন সত্য, কিন্তু গর" গানটিতে তিনি পরম-দয়িত হ্ন্দরের সঙ্গ লাভ 
ক'রে পরম-ধন্ঠ, পুন্তস্নাত ও আলোকক্ষিপ্ধ! কবি গেয়েছেন-_ 


এই লভিন্থ সঙ্গ তব, হ্ুন্বর হে হুন্দর | 
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, 
সন্দর হে হ্বন্দর | 
আলোকে মোর চক্ষুছুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি, 
হৃদগগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর, 
হদার হে হ্বন্দর।' 


কবি পরম-আকাজ্ক্ষিত জীবনদেবতার স্পর্শ লাভ ক'রে চিরধন্, চিত্ত 
অনুরাগে রঞ্জিত এবং প্রাণ মিলন-হধায় তৃপ্ত। কবির জন্ম-জম্মাস্তরের 
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জীবনদীপ্তি যেন আজ এই নূতন জীবনে মিশ্রিত হয়েছে । কৰি আনন- 
উচ্ছ্বাসে তই গেয়েছেন__ 

এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত, 

এই তোমারি মিলন-সীধ! রইল প্রাণে সঞ্চিত। 

তোমার মাঝে এমনি করে, 

নবীন করে লও হে মোরে, 

এই জনমে ঘটালে মোর, জন্ম-জন্মান্তর, 

হন্দর হে হ্বন্দর | 
পূর্বেই বলেছি যে; কবি যেন এখানে কৃতক্ৃতার্থ ; নৃতন জীবনে জীবন- 

দেবতাব নৃতন স্পর্শ চেতনায় দীপ্ত ও শান্ত। অর্থসম্বদ্ধ ও ভাবন্সিগ্ধ এই 
গানকে উপলক্ষ ক'রে গীতিমাল্যের গাঁনগুলিসম্পর্কে স্বর্গীয় অজিত কুমার 
চক্রবর্তী বলেছেন £ “গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভাবমুক্ত ফুলের *মতো 
নৈসগিক সৌন্দর্ষে মণ্তিত। গীতাঞ্জলির কোন গানই এই গাঁনগুলিব মতো 
'এমন হ্থন্দর, এমন গভীব, এমন আশ্চ্ধ সরল নহে” । 


॥ গীতালির গানতস্বব॥ 


গীতালিব গানগুলিব রচনা-কাল ১৩২১ সাল, গীতিমাল্যের ১৩১৫-১৩১৬ এবং 
১৩১৮-১5২১ এবং গীতাগ্ুলির ১৩১৩-১৩১৭ সাল । ,রবীন্দ্রসংগীতের দার্শনিক 
তত্ব বাঁ ভাবতত্বেব মূলকথার পবিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি যে, কবির জন্ম- 
জন্মাস্তরবাহী বেদনাময় সাধনা কখনে অতৃপ্ত, আবার কখনো বা তৃপ্ত এবং 
পথিকের দেবতা বিশ্বের বেদনায়, বিগলিত ক্ষমাহন্দরমূততি জীবনদেবতা | 
*এই রবীন্দ্রসংগীতদর্শন তাই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত কিংবা অন্ত কোন 
বাদ বা মতেব প্রকাশক ও পবিপোষক কিনা এ' প্রশ্ন অবান্তর; কেননা স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথই তার “আত্ম-পরিচয়'-এ এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তিনি 
বলেছেন £ প্তত্ববিদ্ঠায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈত- 
বাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল 
অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অস্তরদেবতার একটি 
প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে-সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ- 


রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৬৭ 


প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার প্রত্যক্ষ এই। বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি 
অতীত ও অনন্ত-ভবিষ্যৎ পরিপ্লত করিয়া আছে। এ" লীল+ তো আমি 
কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা । আমার 
চোখে যে আলো ভালে! লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার:যে মেঘের ছটা ভালো 
লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্বামলতা ভালে। লাগিতেছে, প্রিয়জনের “যে 
মুখছবি ভালো লাগিতেছে-_সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। 
তাহাতেই জীবনের সমস্ত স্বখ-ছঃখের-_সমন্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া 
খেলিতেছে”। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের দর্শনচেতন! ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনেরই 
এক অবিচ্ছে্য অভিনব উপলব্ধির রূপ | কবি সে রূপের হ্ৃম্পষ্ট আভাস দিয়ে 
'আত্মপরিচয়-গ্রন্থে পুনরায় বলেছেন £ “আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া 
উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে-একটি আনন্দের 
সম্বস্কু, যে-একটি নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য 
দিয়। উপলব্ধি করিলে স্থখ-ছুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে 
পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, 
আমার প্রত্যেক ছুঃখ-বেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে; 
কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদৃব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া 
উঠিতেছে”। 

হৃতরাং কবি “পথের গান” গেয়েছেন চিরদিন পথ-চলার সার্থকতাকে 
স্বীকার ক'রে, কেনন! প্রথে চলাতেই কবির চির-আকাজ্ফিত জীবনদেবতাকে 
পাওয়া-_-পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া'। কবি বারবার তাই 
বলেছেন যে, তার কাব্য, গান ও সকল রচনার পিছনে রয়েছে এক অঙ্ুলি- 
চালনার গোপন ইঙ্গিত ও প্রেরণ! এবু সেই ইঙ্গিতের বশবর্তী হোয়েই 
তিনি স্থঙফটি করেছেন তার কাব্য, গান, নাটক প্রভৃতি । স্ৃতরাং তাঁর 
নিজের বলে কোন কৃতিত্ব সে-সব স্ফ্টিতে নাই, কৃতিত্ব যদি থাকে তো 
অন্তরিক্ত্রিয়ের সেই গোপন নিগুঢ় চেতনার । তার জন্যে তিনি বলেছেন 
_-যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে, তারি কঠে তোমারি গান গাওয়]?। 

কবি কেবলই তীরের ঘাটে ঘাটে তরী ভেড়াতে চান নি, তিনি অকুল- 
নীরে শান্ত-গভীরে যেখানে তার হৃদয়দেবতা আছেন, সেখানেই চাঁন যেতে, 
আর তারি জন্তে তুফান তাকে তীর থেকে বারবার নিয়ে যায় অকুল-নীরে-_ 


২৬৮ সংগীর্তে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান 


মাঝ-দরিয়ায়। কবির যাত্রা তো যুগ-যুগান্তরের অসংখ্য অনন্তের ঘাটে । 
তাই ঘাটে ঘাটে যাওয়ার অবসরে তার প্রিয়সখা পথিকের মিলন-তৃপ্তি তিনি 
লাভ করেন এবং এই তৃপ্তিই তার পক্ষে পরম ও চরম আনন্দ । কবি তাই 
এ'সম্পর্কে গেয়েছেন -- 


পাশ্থ তুমি, পাস্থজনের সখা হে, 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া | 
যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে 
তারি কঠে তোমারি গান গাওয়া । 
চায় না যে জন পিছন-পানে ফিরে, 
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে - 
তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে 
যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া । 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া । 


অন্তরের কপাট খুলে সম্মুখে আহ্বান জানাচ্ছেন তাই কবি তার চিরসাথী 
জীবনদেবতাকে । এই যে আহ্বানের চাওয়া, এই যে অন্তরের দ্বারে চাওয়ার 
আঘাত দেওয়া, এই আঘাতই তে পাওয়ার বা চিরমিলনের আনন্দকে সার্থক 
করে। তারি জগ্তে কবি গেয়েছেন__ 


পান্থ তৃমি, পান্থজনের সখা হে, 

পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া । 
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে 

তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া । 


গু 


কঃ ৪ ক 


যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া । 

পথে চলাই সেই তো৷ তোমায় পাওয়া । 
তবে পথে চলার মধ্যে চির-বিরহ-বেদনার ক্ষণিক ব্যথা আছে, উৎকণ্ঠা 
আছে ও আকুলতার ক্রন্দন আছে, কেননা তখনও মিলন সার্থক হয়নি; 
কবি ও জীবনদেবতার মধ্যে তখনো পর্যন্ত আছে ব্যবধানের দূরত্ব। গীতি- 
মাল্যের একটি গানেও ঠিক এর প্রতিধ্বনি পাই-- 
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ব্যথা-পথের পথিক তুমি, 
চরণতলে ব্যথা ছুমি, 
কাদন দিয়ে সাধন আমার 
চিরদিনের তরে গো 
চিরজীবন ধরে । 
ডক্টর শ্রীউপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য এ'প্রসঙ্গে বলেছেন £ «এই ব্যথার পরম- 
দান তিনি (কবি) আহরণ করেছেন গীতালিতে । গীভিমাল্যের মধ্যে ভক্ত- 
ভগবানের নিবিড় প্রেমলীল।র অভিব্যক্তি থাকলেও একট! পরিপূণ ও শেষ- 
মিলনের মধ্যে কৰি তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের চরম-্পরিণতি খুঁজেন 
নাই এবং গীতালিতে নিবিড় উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের মধ্যে নবচেতনার 
একটা! স্বর বাজিয়াছে। মিলনের আনন্দের সহিত--উপলব্ধির পরমতৃপ্তির 
সহিত একটা অতৃপ্তি ও বেদনা! কবি যেন উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়| এই অনাদি বিরহের বেদনা বুকে ধরিয়া, নব নব রূপে, নব নব রসে, 
নব নব পরিস্থিতিতে; প্রিয়তমের সহিত নিত্য-নুতন লীলা করাই কবির 
কামন] * *” 1১ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রসলীলার মঞগকথাই তাই যে, 
বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য, সকল সৌনর্ষ ও মাধূর্ধ তার লীলায় সম্পংক্ত। তিনি 
ঘাত-প্রতিঘাতও ছুঃখ-ক্লেশ-বেধনা-ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে 
তার দিকে আকর্ণ করেন। তিনি আমি ও আমর! ছাড়া নন। এই 
তত্বানুভূতিই কবির আসল জীবনোপলব্ধির কথা । 
আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, যাত্রাপথের আনন্দ-গান গাওয়াই 
কবিরও জীবনধর্ম ও জীবনব্রত। গীতালির “পথিক, “সাথি' প্রভৃতি গানের 
মর্নকথাও তাই ! “পথিক* গানে তিনি বলেছেন-- 
আমি পথিক, পথ আমারি সাথি। 
দিন যে কাটায় গণি গণি, বিশ্বলোকের চরণধ্বনি, 
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি। 
কত যুগের রথের রেখা, লক্ষে তাহার আঁকে লেখা, 
কত কালের ক্লান্তি আশা 
ঘুমায় তাহার ধূলায় আচল পাতি। 
১1 কাব্য-পরিক্রম! (২য় সংস্করণ, ১৩৬৪), পৃচ ৪৪৯ 


২৭০ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দাঁন 


অনন্ত যুগের অনন্ত চলার্‌ পথে বিশ্বলোকের চরণধ্বনি শোন] যায় ; কত 
যুগের রথের রেখা অনন্তকালের বক্ষে আঁকা রয়েছে; ক্লান্ত শ্রান্ত, চলার 
আর শেষ নাই । কবিও জানেন না যে, কবে তিনি পথে বার হয়েছেন, তাই 
সে যুগ-যুগান্তরের কথা! তবে প্রতিটি চলাই আবার কবিকে দিয়েছে নূতন 
জীবন-রসের পরিচয়। তারি জন্যে পথে-চলার নিত্যরসে থাকাই তার 
আকাঙ্খা, কেবল জীবনদেবতাঁর সঙ্গে চির'মিলনের জন্ঠে নয়। কৰি 
গেয়েছেন 
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে। 
যাত্রা আমার চলার পাকে, এই পথেরই বাঁকে বাঁকে 
নৃতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । 
যত আশা পথের আশা, পথে যেতেই ভালোবাসা 
পথে-চলার নিত্য-রসে, 
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি | 
এ" কবির সেই একই কথা-_যা আমরা! পূর্বেও উল্লেখ করেছি-_- 
নৃতন করিয়া লহো আরবার 
চিরপুরাতন মোরে । 
নৃতন বিবাহে বাধিবে আমায় 
নবীন জীবনডোরে । 
“সোনর তরী*-রচনায় বিশ্বনৃত্যপ্রসঙ্গেও কবি ভিন্নভাবে বলেছেন, 
বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে 
কে বাজাবে সেই বাজনা । 
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য 
বিস্বৃত হবে আপনা । 
টুটিবে বন্ধ, মহা-আনন্দ, 
নব-সংগীতে নৃতন ছন্দ, 
হৃদয়-সাগকে পূর্ণচন্ত্ 
জাগাবে নবীন বাসনা । 
এই নূতন রঙের পরশ পাবার জন্যেই কবির বারে বারে আসা-যাওয়ার 
খেলা । কবি নিজেও বলেছেন যে, খেলা একেবারে চুকিয়ে দিলে তো প্রেম 
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হবে বৃথা। তাই নিত্য-নৃতন খেলা ও খেলার সাথী জীবনদেবতার সঙ্গে 
নিত্য-প্রেমলীলার আনন্দ! “সাথি কবিতায়ও এ এক কথা-- 
ওগো! নবপ্রভাত-জ্যোতি ওগে! চিরদিনের গতি, 
নুতন আশার লহো নমস্কার । 
জীবন-রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পর্থী; 
পথে চলার লো! নমস্কার । 
গীতালির আর একটি পথের গানে আমর! কবির বিরাট বিশ্ববোধের সার্থক 
নিদর্শন পাই । তিনি গেয়েছেন সেখানে 
পথের ধৃলায় বক্ষ পেতে রয়েছে 
যেই গেহ, 
সেই তো! আমার গেহ। 
গং ০ ক 
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধুলিময় যে ভূমি 
সেই তো স্বর্গভূষি। 
সবার নিয়ে যাবার মাঝে লুকিয়ে 
আছ তুমি; 
সেই তে! আমার তুমি। 
পৃথিবীর ধূলি যতই দুঃখ-বেদনাপূর্ণ হোক না কেন, তা! জীবনসাথী জীবন- 
দেবতারই লীলাভূমি বলে চিরমধূময় | সর্বজনের এই ধুলিময় মর্ত্যভূমি* তাই 
কবির কাছে স্বভূমি। “প্রকৃতির পরিশোধ'-এ কবি এই মর্কথারই আভাস 
দিয়ে বলেছেন__ 
হে বিশ্ব হে মহাতরী, চলেছ কোথায়? 
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে । 
একা আমি সাতারিয়া পারিব না যেতে । 
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া-_ 
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে। 
কৰি আকাশে উড়ো পাখীর নিদর্শন দিয়েছেন এখানে । পাখী পৃথিবী 
ত্যাগ ক'রে উর্ধে অনন্তে আকাশচারী হোলেও অবশেষে যেমন পৃথিবীর 
বৃুকেই ফিরে আসে, তেমনিই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বারে বারে আসে 


২৭২ সংগাতে, রবান্দ্রপ্রাতভার দান 


যায়, আবার বারে বারে পুথিবীর ধুলাতেই তারা ফিরে আসে । এই আসা- 
যাওয়ার গতিপথেই সকল প্রাণ ক্রমে পরমমিলন লাভ করে পরমপথিক 
ভগবানের | কবির জীবনধর্মও তাই। বিশ্বের কোটি কোটি যাত্রীর সঙ্গে 
তাই কবিও চাঁন চলতে ; একা নয়, সকলের সঙ্গে মহানন্দে এ পরমমিলনের 
দিকে। এই.কথারই পুনরায় প্রতিধ্বনি পাই গীতালির “পুনরাবর্তন' 
কবিতায়__ 

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে 

দুঃখ-স্বখের-ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে । 

আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধূলার 'পরে করি খেলা, 

হাঁসির মায়ামগীর পিছে ভাসি নয়ন-নীরে | 
ধরণীর ধুলি যে কবির কাছে কত পবিভ্র সেকথা তিনি বহু কবিতার, বনু 
গানে ও বহু রচনায় প্রকাশ করেছেন। এই “পুনরাবর্তন কবিতার “আবার 
* * ধূলার পরে করি খেলা”, “নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে' 
কথাগুলি থেকেই বোঝা যায়। ছুঃখ-স্বখের ও ,ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন- 
প্রবাহই যেন কবির কাছে পরম-আননের সামগ্রী) কেননা এই আলো-ছায়ার 
ভিতর দিয়েই চিরসাধীর সঙ্গে কবির চির-আনন্দের মেলা । 
গীতালির “ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু" গানটিতেও কবি-চিত্তের 
অক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আকুলতার ভাব যেন কিছু অধিক। চিরদিনই কবির 
যাত্রা সম্মুখের দিকে জীবনদেবতার প্রতি--ছুয়ার খুলে সমুখ পানে যে 
চাহে", স্বতরাং পিছন-ফেরার দীনতা তার অন্তরকে ব্যথিত করে। তবে 
কবি ব্যথা ও বেদনারই চিরপুজারী, কেননা ব্যথা ও বেদনাই তাকে নিয়ে 
যাবে তার চিরসাথীর সান্নিধ্যে । কবি গেয়েছেন__ 
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, 


পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভূ। 
এই যে হিয়া থরোথরো৷ কীপে আজি এমনতরো! 
এই বেদনা ক্ষমা করো, « ক্ষমা করো প্রভু । 


গীতালির “জ্যোতি' গানটিতেও দেখি কবি-জীবনে নিরাশার মাঝে আশা 
ও আনন্দের রেখাপাত করেছে । একে কবি বলেছেন “আগমনীর গান? | 
গানটি হোল-- 


রবীন্্রসংগীতে দার্শনিকতা ২৭৩ 


ভেঙেছ হুয়ার,এসেছ জ্যেটিময়, 
তোমারি হউক জয়। 
তিষিরবিদার উদার অভ্যুদয়, 
তোমারি হউক জয়। 
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে 
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে, 
জীর্ণ আবেশ কাটো হবকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়। 
তোমারি হউক জয়। 
এস হৃঃসহ এস এস নিয়, 
তোমারি হউক জয়। . 
এস নিল, এস এস নির্ভয়, 
তোমাই হউক জয়। 
প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে, 
দুঃখের পথে তোমার তুর্য বাজে, 
অরুণবন্ধি জালা ও চিত্তমাঝে, 
মৃত্যুর হোক লয়। 
তোমারি হউক জয়। 
কৰি একান্ত শরণাগত ভাবে তার জীবনদেবতাকে জানাচ্ছেন নৃতন উদ্যমে 
প্রেমের আহ্বান। কঠোরতার পাশে কোমলতা ও অকল্যাণের পাশে 
সকল-কিছু কল্যাণকে নিয়েই কবির জীবনদেবতার সামগ্রাক সঙ্ছুল বূপ। 
তিমিরবিদারী সে জ্যোতির্ময় রূপে অখণ্ড ও খণ্ড, পূর্ণ ও অপূর্ণ, অসীম ও 
সসীম, মুক্তি ও বন্ধন, এক ও বৈচিত্র্য একাকার । কৰি “আত্মপরিচয়'-এ' 
এ” গানের মর্কথার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে £ “পরমাত্বার সঙ্গে জীবাত্বার 
সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত 
আর এক দিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর এক দিকে মিলন, এক দিকে 
বন্ধন আর এক দিকে মুক্তি। তার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, দূপ এবং রস; 
সীমা! এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য- 
ভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে 
১৮ 


২৭৪ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মূধ্যও শাস্তকে মানে, মন্দের "মধ্যেও কল্যাণকে 
জানে এবং,বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে”। হৃতরাং “ভেঙ্ছে ছুয়ার, 
এসেছ জ্যোতিরনয়' গানটি কবির জীবন-উপলব্ধির তত্ব এবং এই উপলব্ধ তত্ত্ব 
বা সত্যই কবির জীবনধর্ম। ডক্টর স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একেই ভিন্নভাবে 
বূলেছেন “মিস্টিসিজম্” । এই মিস্টিসিজম্‌ কিন্ত পাশ্চাত্যের মিস্টিসিজম্‌ নয়, 
এ' হোল প্রাচ্যের তথা অধ্যাত্বভূমি ভারতবর্ষের তত্বম্পর্শী মিস্টিসিজম্‌। 
ডক্টর দাশগুপ্ত “গোব্ডেন বুক অব টেগোর"-গ্রন্থে বলেছেন £ “জীবন ও 
চৈতন্য মানবসত্তার এমন এক বিশ্বপরিব্যাপ্তি পেল যাতে সে সব-কিছুকে 
ছাড়িয়ে সর্বান্থভূঃ হোযে উঠলো । এ? হোল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্বের 
মিস্টিসিজম্” (পূণ ৬৯)। এ হোল সত্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধির 
বা প্রত্যক্ষ-তত্বোৌপলব্ধির মিস্টিসিজম্‌ যা তার গানে কবিতায় সাহিত্যে 
নাটকে নানা নিবন্ধে ও চিঠিপত্রে স্পষ্ট প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
“সাহিত্যের পথে" ( পৃ” ৩১) প্রবন্ধে বলেছেন £ “জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের 
প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্রিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, 
কিন্ত তাহারাঁও বিচ্ছিন্ন হইয়া মাই। কাষ্ঠ বস্ত-গাছ নয়, তাব বস 
টানিবার ও প্রাণ ধবিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি 
সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া ৫য-একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ-_ 
তাহা একই কালে বস্তময় শক্তিময় সৌন্দর্ষময়” | এই সমগ্রতাব অনুভূতিতে 
যে একটি অখণ্ড সত্যের প্রকাশ তাতে বন্ত, শক্তি'ও সৌন্দর্ষ--সৎ চিৎ ও 
আনন্দ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ও নিহিত। রবীন্দ্রসংগীতে এই বহস্তঘন 
তত্বের পরিচয় স্ৃম্পষ্ট। 


॥ উপসংহান্ত ॥ 


ব্রাহ্মগদমাজের উপাসনার উপযোগী ক'রে অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ও দেশী উভয় সংগীতধারাকে অনুসরণ ক'রে। তাছাড়া, 
আনুষ্ঠানিক, উৎসব, খতু-বর্ণনা প্রভৃতি ছাড়া অন্ান্ত বিষয় উপলক্ষ্য করেও 
অনেক গান তিনি রচনা করেছিলেন সেকথা উল্লেখ করেছি । ব্রাহ্মসমাজের 
অভিজাত রুচি তদানীন্তন কালে ভারতীয় সংগীতের ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের 
গীতিধারাকে অব্যহত রাখার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। স্বর্গীয় অজিতকুমীর . 
চক্রবর্তী লিখেছেন ; “রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি প্রচলিত ব্রচ্ষো- 
পসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ব- 
অনুভূতি জাগে নাই,_-তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপনি বাণীরূপে প্রকাশ 
করিতে*আরম্ত করেন নাই। স্বতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার 
হারের সঙ্গে স্বর মিলাইয়াছে” 1১ 
তাহলেও কবির প্রতিটি গানেই তার জীবনদর্শন ছড়ানো রয়েছে। 
হাস্য-কৌতুক, খতু-বর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণন!, উৎসব-পরিবেশ প্রস্ৃতির গানেও 
কবির জীবনচিন্তার ভাবধারা অনুস্যত। স্বতরাং প্রতিটি গান নিয়ে তার 
দর্শনমতের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। রবীন্ত্রসংগীত-প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের সংগীতদর্শনচিন্তার আলোচন! করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রসংগীষ্কতর 
শিল্পীরা কেবলি স্বর ও কথার হুবহু প্রতিফলন তথা অনুশীলন ও পরিবেশন 
না ক'রে সংগীতত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ এবং জীবনদর্শন আলোচন। 
এবং:উপলব্ধি করেন যাতে গানের সঙ্গে সঙ্গে। গানে প্রাণ সঞ্চার কন্নাই 
গানের যথার্থ অনুশীলন এবং সে প্রাণ" স্পন্দিত হবে গান-রচয়িতার 
জীবনাদর্শের সঙ্গে শিল্প-সার্থকতার আদর্শচিস্তাকে সঙ্গে নিয়ে। গানের 
ভিতর দিয়ে যখন উপলব্ধি করি আমরা বিশ্বের সৌন্দর্য ও বিশ্বরাজার 
লীলামাধূর্ধকে তখনই গান হয় সার্থক। ব্রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই ৮৮৮৮ 
গান উপহার দিয়েই উপসংহার করি এই গ্রস্থের আলোচনা-- 


১। কাব্য-পরিক্রমা ( ১৯৪০ )১ পৃ ১১০ 


এ 


২৭৬ ংগীচে রবীন্ত্রপ্রাতিভার দান 


গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভূবনখানি,' 
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি। 
তখন তারি আলোর ভাষায় 
আকাশ ভরে ভালোবাসায়, 
তখন তারি ধুলায় ধূলায় জাগে পরম-বাণী। 
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে, 
তখন আমার হৃদয় কাপে তারি ঘাসে ঘাসে । 
রূপের রেখা রসের ধারায় 
আপন-সীম! কোথায় হারায়, 
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি । 
এটাই হোল কবির বিশ্বাত্ববোধ ও জীবনসত্যের নিবিড় উপলব্ধি গানের 
ভিতর দিয়ে । ৃ 


প্রথম পরিশিষ্ট 
ব্রবীজ্জনাথ ও ফকির লালন শাহ, 


বাউলধর্ম-সাধনা ও বাউলগান বাউলাদেশের নিজস্ব সম্পদ । রবীন্দ্রনাথ 
শিলাইদহে থাকার সময়ে এবং পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ- 
কালে বাউল-সাধকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মুহম্মদ মন্হ্বরউদ্দিন-র চিত 
“হারামণি”-গ্রস্থে ভূমিকা লেখার সময় ববীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন £ “আমার 
লেখা ধার! পড়েছেন, তারা জানেন, বাউল-পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ 
আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি । শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, 
ব্ভামন্ডলর সঙ্ষে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। 
আমার অনেক গানেই আমি বাউলের হর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে 
অন্ত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা! অজ্ঞাতসারে বাউল স্বরের মিলন 
ঘটেছে । এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের স্বর ও বাণী কোনো এক সময়ে 
আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে । আমার মনে আছে তখন 
আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতার। 
বাজিয়ে গেয়েছিল__ 
্‌ কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ যে রে! 
হারায়ে সেই মানৃষে তার উদ্দেশে 
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে*। ১ 
76 75178807 ৫ 746 ইংরেজী গ্রন্থের পরিশিষ্ঠেও কবি বাউলধর্ম * 

ও বাউলতত্ববিষয়ে আলোচনার সময় 41) 73891 9111£0 01 13019) 
নিবন্ধে বিক্রমপুরের বাউল ব্রাহ্মণ ছক ঠাকুরের গানের পরিচয় দিয়েছেন । ২ 
মোটকথা রবীন্দ্রনাথ যে বাউলগান ও*বাউলতত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত ছিলেন এসব আলোচন! থেকে বোঝা যায়। 


১। এাখ্রন্থে পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৮*-৮১ পৃষ্ঠায় বাউলগান আলোচনার সময় এই অংশের 
উল্লেখ করেছি । প্রাসঙ্গিকক্রমে এখানেও উল্লেখ করলাম । 
২। 196 768০7 ০1 7167) (11900001949 0, 0,215 


২৭৮ ংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান . 


ূর্ববাঙলার ফকির লন শাহ, ( সাধারণত লালন সাঈ নামে পরিচিত ) 
ছিলেন ঘিদগ্ধ বাউলধর্ের সাধক | তিনি বাউলগানও রচনা1 করেছিলেন 
খ্য। তার বাউলগানগুলি তত্বে ও.ভাব-গাজির্ষে অপরূপ ও অতুলনীয়। 
ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ-সম্পর্কে লিখেছেন £ "পূর্বতন নদীয়া 
*জেলার (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেল! ) কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত 
কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোপে 
গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাড়রাগ্রামে লালনের জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১২৯৭ 
সালের ১লা কাতিক (ইংরেজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার* 1৩ 
শ্তত্যুকালে লালন শাহের বয়স হয়েছিল ১১৬। লালন শাহ্‌ বাউল সিরাজ 
শাহ.বা সাঈয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । লালন শাহ.-সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন মৌলবী মুহম্মদ মন্হরউদ্দীন তার “হারামণি'-গ্ন্থে, হাবোধচন্ত্র 
মজুমদার “গ্রাম্য-সাহিত্য"-নিবন্ধে,৪ ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রকাশিত “বাউলগান-সংগ্রহ”-গ্রন্থে। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
লালন শাহ২সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় দান-প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন £ 
“লালন প্রথম প্রথম সেউড়িয়ায় খুব কম থাকিতেন। চতুষ্পার্শবর্তী অঞ্চলে-_ 
পাবনা রাজসাহী, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় শিষ্যগণের সহিত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন ও তাহার মতবাদ প্রচার করিতেন | সেই সময় বহুলোক তাহার 
শিষ্ত্ব গ্রহণ করে”।* “লালনের চেহার] সম্বন্ধে এ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক 
লালনপন্থী ফকির খোদবক্স শাহ্‌ বলেন (১৯৪০ সালে বয়স ৯৭ বৎসর ) 
যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাঁড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্ি- 
হীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, আয়ত চক্ষে এক গভীর অন্তর্ডেদী দৃষ্টি”। ৬ 
বাউলরা প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত এবং দীক্ষা ও সাধনভেদেই এই 
চার ভাগ ব! সম্প্রদায়ের স্থঙ্টি। আউল, বাউল, দরবেশ ও সাঈ (সাঈ 


৩। “বাংলার বাউল ও বাউল গান”, (উত্তর খণ্ড), পৃ ৬ 
ডক্টর প্রান্গকুমার সেন তার “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" ( ১ম ভাগ) গ্রন্থে (পৃঃ ৯৯২) 
লিখেছেন $ "লালন থাকিতেন কালিগঙ্গার ধারে, ০০ জমিদাবি বিরাহিপুর পরগণার 
ছেউড়িয়া গ্রামে”। 
৪ ॥বলদর্শন?, ১৩১৬, ধৈশাখ, পৃঃ ৪৬-৫, 
€। “বাংলার বাউল ও বাউলগান”। পৃঃ ১১ 
৬। এ; পৃঃ ১৩ 


. ব্বীন্দ্রনাথ ও ফকির লালন শাহ, ২৭৯ 


ঘ্বামী-শব্দের অগ্রভ্রংশ)। লালন ফকীর ছিলেন ফীঈ বা স্বামী স্তরের সাধক। 
'সাঈ' বাউলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোতম স্তর অথবা উপাধি। এই 
বাউলধর্ম ও বাউলসাধনার লঙ্গে মুসলমান হৃফী-সম্রদায়ের হফীনধর্মসাধনার 
সাদৃশ্ঠ থাকলেও বাউলধর্জ বাঙলাদেশেরই নিজস্ব সম্পদ | বাংলার বাউল' 
প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন £ প্বাংলার মাটির সঙ্গে তাদের 
ঘোগ রয়েছে বলেই অন্তরে অন্তরে পরিপূর্ণ সহজ' মানুষ অর্থাৎ প্রাকৃত বলেই 
বাউলেরা এমন প্রাণবন্ত । তাই তারা বাইরের সব সাধনাকেও আক্মসাৎ 
করতে পেরেছেন। প্রাণের লক্ষণ হল এই আত্মসাৎ করবারু শক্তি। 
ংলায় যখন বিংশতী-স্বরবদী কাদিরী-নকৃস্বন্দী প্রড়তি স্বফী-সাধনা এল 
তখন হিন্দু মুসলমান এই ছুই দলের পণ্ডিতদের কাছে মিলনের আশা ছিল 
না। ইটে ইটে মেলে ন|, মেলে কাদায় কাদায়। * * তাই বাউলের 
মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। * * এই বাউলদের পথেই দরবেশ, সাঈ, 
কর্তীভজ, আউল প্রভৃতি জন্প্রদায় চলেছে”।" রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন £ 
₹7150$6 0€ 056 09013, ৬/1)0 1১20 [3120010 121710063, ০911 30101) 062) 
1) 116 99750) 2. তোতোন। 9550. 09 055 5863 0 050009৩ 00100 ৬/10 0১৫ 
901076076 7301176% | 
তবে রবীন্দ্রনাথ বাউলগান ও বাউলতত্বের প্রেরণা বাঙলার রাঢ়-অঞ্চল 
ও পূর্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বাউল-সাধকদের রচিত গান ও ধর্মসাধন! 
থেকে লাভ করলেও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যে বাউল লালন 
শাহের সংস্পর্শ ও তার রচিত গান একথা স্বীকার্ধ। ডঙ্টর শ্রীস্বকুমার সেন 
বোঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস*-্রস্থে (১ম ভাগ) লিখেছেন : “উনবিংশ 
শতাব্বীর বাউল-কবিদের মধ্যে লালন ফকীরের স্থান খুব উচ্চে। রব)ন্ত্রন্যথ 
ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ** লালনের এই গানটি তরুণ রবীন্দ্রনাগ্রের 
চিত্তে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করিয়াছিল; 


খাঁচার ভিতর অচিন পাঁধী কেমনে আসে যায় 
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতেম পাখীর পায়। 





"| (বাংলার সাধন|' (বিশ্বভারতী প্রকাশন ) পৃঃ 1৬-৭৭ 


২৮৬ সংগীতে রবীন্দ্প্রতিভার দান 
চিরদিন পুষলেম পাখী 
বুঝলেম ন! তার£ফাকি-ুকি 
ছুধ-কল! দিই খায় রে পাখী, তবু ভোলে না তায়।” 
রবীন্দ্রনাথ ফকির লালন শাহের কুড়িটি গান সংগ্রহ ক'রে সর্বপ্রথম 'প্রবাসী, 
পত্রিকায় “হারামণি'-শীর্ষক. নিবন্ধে প্রকাশ করেন।* ডক্টর শ্রীভট্াচার্য 
লিখেছেন £ “ইহার পূর্বে লালনের ছুই চারিটি গান কোনো কোনো সংগীত- 
গ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এতগুলি গান 
প্রকাশ করিয়া লালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন”। 
রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষতাবে লালন শাহের সংস্পর্শে আসেন এবং লালন 
শাহের আসল খাতা থেকে সংগ্রহ ক'রে পরে বিশুদ্ধ আকারে কতকগুলি 
বাউলগান প্রকাশ করেন। ডক্টর শ্রীস্বকূমার সেন এঃ প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 
"বাউলগানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্সিত- 
সমাজে তাহার কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউলগান রবীন্দ্রনাথের 
আবিফার বলিলে বেশি বলা হয় না । রবীন্দ্রনাথের সৃদ্ম রসপিপাস্থ কবিচিত্ত 
অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়! অবহেলিত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য প্রকাশিত 
করিয়া বাঙ্গাল সাহিত্যের রসসম্পদ বহুগুণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
দিয়াই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখিয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বাউলগানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউলগানের 
ংগ্রহ্থেও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা! প্রথমতম ও শ্রেষ্ঠতম” 4১, 

মৌলবী মুহণ্মদর মন্হ্বরউদ্দীন 'হারামণি*-গ্রন্থে ১১ রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে যা 
উল্লেখ করেছেন তার কিছু অংশ পূর্বে আলোচনা করেছি। তাছাড়া হারামণি'- 
গ্রন্থে মৌলবী মন্ত্বরউদ্দীন রবীন্দ্রনথ-লিখিত যে ভূমিকার সন্গিবেশ করেছেন 
তারও উল্লেখ করেছি পূর্বে। এখানে বাউল-সাধক ফকির লালন শাহের 
দ্' একটি বাউলগানের নিদর্শন দিই-যাদের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বাউল- 


৮। বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস? (১ম ভাগ ), পৃঃ ৯৯২-৯৩ 

৯। “প্রবাসী”, ১৩২২, আঙ্িন মাধ সংখ্যা । 

১*। 'বাঙ্গীলা সাহিত্যের ইতিহাস” ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৯২ 

১১। তবে 'হারামণি'*গ্রস্থে লালন-রচিত বাউলগানগুলির কথায় বা সাহিত্যে কিছু 
বিকৃতি আছে। 


রবীন্দ্রনাথ ও ফকির লালন শাহ্‌, ২৮ 


প্রকৃতির যে সকল গান রচন! করেছিলেন তারও"/কিছু কিছু উল্লেখ করেছি 
পূর্বে। বাউল লালন শাহের বাউলগানের মাধূর্ষের তুলনা নাই। বাঙলার 
সরস জলবায়ু ও অধ্যাত্বঘৃর্টিসেবী পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুযায়ী সাধন- 
ভাবন্ষিপ্ধ অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন লালন শাহ সেকথা বলেছি । 
ডক্টর শ্রীউপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য “বাংলার বাউল ও বাউলগ্ান”-গ্রন্থে ১৬০টি 
গানের সমাবেশ করেছেন এবং আরো! অনেক গানের পাঠ বিকৃত হোলেও 
তার কাছে তাদের সংগ্রহ আছে। লালনের ছু একটি গানের নিদর্শন 
যেমন-__ 


(১) পারে লয়ে যাও আমায়। 
অ-পার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময় ॥ 
আমি একা রৈলাম ঘাটে, 
ভানু সে বসিল পাটে, 
তোম| বিনে ঘোর সংকটে 
না দেখি উপায় ॥ 
নাই আমার ভজন সাধন, 
চিরদিন বিপথে গমন, 
নাম শুনেছি পতিতপাবন 
তাইতে দেই দোহাই। 
অগতির না! দিলে গতি, 
ও নামে রহিবে ক্ষতি; 
লালন কয় অধমের পতি 
কে বলবে তোমায় ॥ 


(২) কোন্‌ হৃখে সাঈ করেন খেলা এই ভবে । 
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে ॥ 
নামটি না-শরিকালা, 
সবার শরিক সেই একেলা, 
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা, 
আপনি খাবি খায় ডুবে 


সত 


২৮২ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


ত্রিজ্তে যে বায়রাঞ 
তবে দেখি ঘরখান! ভাঙা, 
হায়রে মজার আজব-রঙা 
দেখায় ধনি কোন্‌ ভাবে ॥ 
' আপনে চোরা আপন বাড়ী, 
আপনে সে লয় আপন বেড়ী, 
লালন বলে এ' লাচাড়ি 
কই না, থাকি চুপে চাপে ।১২ 
ডক্টর শ্রীস্বকূমার সেন লিখেছেন £ “রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও গীতি- 
কবিতায় বাউলগানের ভাব-ভঙ্গি-ছন্দ-স্থর অপূর্ব নবকলেবর পাইয়াছে”। 
একটি অজ্ঞাত “আগুণ আছে ছাইয়ের ভিতরে" বাউলগানের অনুকরণে 
রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গীতিমাল্যে “তুমি যে স্বরের আগুণ লাগিয়ে দিলে 
মোর প্রাণেঃ এ, আগুণ ছড়িয়ে গেল সবখানে" গানটি রচন| করেছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রকৃতির অনেক গানে বাঙলার বিদ্ধ বাউলদের রচিত 
গানের ছন্দ ও ভাবের বেশ মিল পাওয়। যায়। তাছাডা রবীন্দ্রনাথ-রচিত 
বাউলপ্রকৃতির গানগুলি কাব্যস্বষমাপূর্ণ ভাষা বা সাহিত্য-সহযোগে আরো 
রসসমৃদ্ধ। 





১২। রবীল্ত্রনাথ প্রবাসীতে এ'গানটিও প্রকাশ করেছিলেন। ভার পাঠে পজিজগতে সে 
বায়রাঁঞা' স্থানে আছে অ্রিজগতে সে বাই বাজ? । 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
হ615:5গীত-সমীক্ষা 


ভাবের বৈচিত্র্য ও সবরের বৈশিষ্ট্যে ববীন্রসংগীতের স্থ্টি বিশ্ময়কর | রঝীন্্র- 
সংগীতের সংখ্যার দিক চিন্তা করলেও অবাক হতে হয়--এত বিপুল সংখ্যক 
গান একই ব্যক্তি রচনা করেছেন ও স্বরারোপ করেছেন । এই বিচিত্র 
সম্পদের বিশ্লেষণ বহুভাবে করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা বিভিন্ন 
প্রকার বিশ্লেষণের কাজে এগোবার চেষ্টা করব। এস্বলে গানের সঠিক 
সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্ঠা কর! হল। বিভিন্ন আসরে বা সভা-সমিতিতে কোন 
কোন বক্ত৷ রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কে বক্তৃতা! দিতে গিয়ে গানের সংখ্যার উল্লেখ 
করে থাকেন। তাদের অনেককেই বলতে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গান আড়াই 
হাজার ব1| তিন হাজারের কাছাকাছি । এমন কি কেউ কেউ চার হাজার 
পর্যন্ত উল্লেখ করে থাকেন। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত “গীতিবিতান' তিনখণ্ডে 
রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গানের সংকলন পাওয়া যায়। গীতবিতানে প্রকাশিত 
হয় নি এমন গানের সংখ্যা যদিও বা থাকে তা নিতান্ত নগণ্যই হবে। অখণ্ড 
গীতিবিতান (আশ্বিন ১৩৭১ ) অনুযায়ী গানের সংখ্যা নিয়রূপ £ 








গীতবিতান খণ্ড পর্যায় ূ গানের সংখ্যা 
প্রথম ভূমিকা ১ 

পৃজ| ৬১৭ , 
স্বদেশ ৪৬ 
৬৬৪ 
দ্বিতীয় প্রেম, ৩৯৩ 
প্রকৃতি ২৮৩ 
বিচিত্র ১৪০ 





২৮৪ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 











গীতবিতান খণ্ড | পর্যায় ূ গানের সংখ্যা 
তৃতীয় জাতীয় সংগীত ১৬ 
পূজ| ও প্রার্থনা ৮৩ 
আনুষ্ঠানিক ১৭ 
প্রেম ও প্রকৃতি ১০২ 
নাট্যগীতি ১২৬ 
ভান্ুসিংহের পদাবলী ২৪ 
গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ১৭৭ 

পরি শিষ্টুৎ ১২ 
পরিশিষ্টঃ ৭ 
৫৫৯ 

সর্বমোটৎ ২৯৬০ 


(১) ২খানা গান “ভানুসিংহের পদাবলী”-তে অস্তভূক্জ, হৃতরাং এখানে 
বাদ দেওয়া হল। 

(২) গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে “চত্রাঙ্গদ]', “চগ্ডালিকা”, শ্যামা”, 
'কালমূগয়া”, “মায়ার খেলা” ও “বাল্সিকী-প্রতিভা' ধরা হয়েছে । এই ছ'খানা 
নাট্যের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৭,১৮১ ১৯১ ২৯১ ৪৮১ ও ৪৯-তম 
খণ্ড স্বরবিতানে । এই ছ'খানার প্রত্যেকটি নাট্য গীতিবিতাঁনে অখগুরূপে 
মুদ্রিত হওয়ায় গানের সংখ্যা গণন| কর! অস্থবিধাজনক | স্বরবিতানে গান 
হিসৈবে যেভাবে সূচীর অন্তভক্ত করা হয়েছে সেই ভাবেই গণনা করা হল। 
তাঁতৈ এই ছ'খানা নাট্যের মোট গানের সংখ্যা দাড়ায় ২৬১। এই গানের 
মধ্যে ৮৪ খানা ইতিপূর্বে “গীতবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে পর্যায়ভুক্ত হয়েছে__ 
স্বতরাঁং (২৬১-৮৪ ) মোট ১৭৭টি গান স্বতস্ত্রভাবে এ+খণ্ডে ধরা হল। তাছাডা 
“তাসের দেশ' নাটিকার ২৭ খানা গানও “গীতবিতান” দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের 
পর্যায়ভুক্ত হয়েছে বলে আলাদাভাবে দেখানে! হল ন|। 

(৩) মোটসংখ্যা গণনায় গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ৮টি গানের 
আখরহীন ও আখরযুক্ত উভয় সংখ্যা এবং ১৪টি গানের পাঠাস্তরের ক্ষেত্রেও 





রবীন্দ্রসংগীত-সয়ীক্ষা ২৮৪ 


উভয় সংখ্য। ধরা হল। এই ২২টি গান যদি ঞঁঁফবার ধর] হয় তাহলে মোট্‌ 
সংখ্যা হবে প্রায় ২৩৮টি। 

উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী গানের মোট সংখ্যা প্রায় ২০৬০ কিংবা 
গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের ১৭৭ খানা বাদ দিলে ১৮৮৩টি। বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ 
গানের সংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভগবদৃভক্রিমূলক পৃজা-পর্যায়ের 
গানই সর্বাধিক । 'গীতাঞ্জলি'র কবির পক্ষে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। 
তারপর প্রেম-পর্যায় ও তারপর প্রকৃতি ও অন্যান্য । কাব্যরূপ ও স্বর-মাধূর্য 
দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক গানের বিচার করলে দেখা যাবে, জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রসের উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 

পরবর্তী জ্ঞাতব্য বিষয় স্বরলিপিসম্পর্কে । বিশ্বভারতী এ' পর্যন্ত স্বর- 
বিতানেব ৫৯টি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত ৬টি গীতিনাট্যের 
অন্তভূক্তি ২৬১ খানা গানের স্বরলিপিসহ মোট ১৮৭৯টি গানের স্বরলিপি 
প্রকীশিত হয়েছে । এখনও ১৮১টি গান (২০৬০-১৮৭৯)বাকী রইল যার 
স্বরলিপি প্রকাশিত হয়নি । 

স্বর ও তালের বিচারেও রবীন্দ্রসংগীত বাংলা ও ভারতের একটা 
বিশেষ সম্পদ | রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে হিন্দৃস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত 
ও বিষণপুরী ঞ্ুপদের যে প্রভাব পড়েছিল তা তার প্রথম জীবনের সংগীত- 
রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিপ্ফুট হয়েছে । যেমন, জীবনে তিনি হিন্দুস্থানী 
ফ্রুপদের ভ্াচে বহুগীন রচনা করেছেন ।, এই সমস্ত গান-সম্পর্কে স্বস্কন্ত্রভাবে 
আলোচনার অবকাশ আছে। স্বরবিতানের স্বরলিপিতে প্রথম দিককার 
রচিত ৫৪৬টি গানের রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। 
(“স্বরবিতান", খণ্ড ৪, ৮, ৯১ ১০) ২০১ ২২ ২৩ ২৪, ২৫) ২৬১ ২৭, ২৮১ ২৯, 
৩২১ ৩৫১ ৩৬) ৩৭১ ৩৮, 8৫ দ্রষ্টব্য ) রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্যও কম 
বিল্ময়কর নয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই ৫৪৬টি গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী ও 
তালের সংখ্যা! দেখানো হল। 


২৮৬ 


সংগীতে ব্লবীন্দ্রপ্রতিভার দান 


(ক) £ স্বরবিতানে হির্দেশিত রাগ-রাগিণীর অস্ত গানের সংখ্যা £ 


(স্বরবিতান খণ্ড; ৪১ ৮৮ ৯১ ১০১ ১০১ ২২-২৯১ ৩২১ ৩৫-৩৮১ ৪৫) 
, 








রাগ-রাগিণীর নাম গানের সংখ্যা 
১ অহং ১ 
২ আলাইয়া ৬৫১) 
৩ আড়ান৷ ৫ 
৪. আশাবরি ১০৫৪) 
& আশা-ভৈরবী ২. 
৬ আনন্দ-ভৈরবী ১ 
৭ ইমন ৬(২) 
৮ ইমলী ১ 
৯ ইমন-কল্যাণ ২২ 
১০ ইমন-ভূপালী ৪ 
১১ কর্ণাটা-খাম্বাজ ১ 
১২ কর্ণাটী-ঝি' ঝিট ১ 
১৩ কর্ণাটী ভজন ১ 
১৪ কাফি ৮ 
১৫ কাফি-সিদ্ধু ৭ 
১৬ কামোদ ৩৫১) 
১৭ কানাড়া ৮(৪) 

, ১৮ কাফি-কানাড়া ৩ 
১৯ কালাঙ্ড়া $(৩) 
২০ কালাঙ ডা-সোহিনী ১ 
২১ কীর্তন ৭ 
২২ কেদার! ১১৪) 
২৩ কুকব (ককুভ) ১ 
২৪ খট্‌ ৪৫১) 
২& খাম্বাজ ২২৬) 


রবীন্্রসংগীত-সমীক্লা ২৮৭ 








রাগ-রাগিণীর নাম গুনের সংখ্যা 
২৬ গারা ১ 
২৭ গান্ধারী ১ 
২৮ গোঁড় ২. 
২৯ গৌরসারঙ, ৭(২) 
৩০ গৌরমল্লার ( গৌড়-মল্লার ) ২ 
৩১ গৌরী ১৫১) 
৩২ গৌরী-পুরবী ১ 
৩৩ গুজরাটি-ভজন ১ 
৩৪ _গুর্জরি-টোড়ি ৩ 
৩& গুগকেলি ১৫১) 
৩৬ ছায়ানট ১১(৪) 
৩৭ জয়জয়স্তী ৪২) 
৩৮ জঙ.লা ১ 
৩৯ ঝিঝিট ১০(৭) 
৪০ ঝিঁঝিট-খান্বাজ ৩ 
৪১ টোড়ি ৮৬) 
৪২ টোড়ি-ভৈরবী ১ 
৪৩ তিলক-কাখোদ ৩ 
8৪ দেশ১ ১৫১) 
৪৫ দেশ-কার ১ 
৪৬ দেশ-খাম্বাজ ১ 
৪৭ দেশ-সিন্ধু ১ 
৪৮ দেশী-টোড়ীং ১ 
৪৯ দেওগিরি ১ 


১। “দেস' এই বানানও সংগীতশাস্ত্রে দেখা যায়? 
২। ধতোড়ী” শব্দই শাস্ত্রনির্দেশিত। তাছাড়া দেবগিরি। বিলাল, সারল্ বা সারও., 
আলাহিয়া, হ্মক্ষেম প্রভৃতি নামও প্রচলিত । 








২৮৮ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 
রাগ-রাগিগীর নাম গানের সংখ্যা 
&০ 'দেওগিরি-বেলাওল ১ 
৫&১ দীপক-পঞ্চম ১ 
৫২ ধুন ১ 
৫৪৩ নট ১ 
&8৪ নট-নারায়ণ ১ 
&& নট-মল্লার ৩ 
৬ নট-হান্বীর ১ 
&৭ নাচারি-টোড়ি ১ 
&৮ নায়কী-কানাডা ১ 
৫৪৯ পরজ ৩৫১) 
৬০ পরজ-বসন্ত ৪ 
৬১ পিলু ৬২) 
৬২ পিলু-বারোয়া ৬ 
৬৩ পূরবী ৯২) 
৬৪ পূর্ণ-ষড়জ-রাগিণী ১ 
৬৫ প্রভাতী ৩ 
৬৬ বড়হংস-সারঙ, ১ 
৬৭ বাউল ১১ 
৬৮ বাঁরোয়া ৫(৫) 
৬৯ বাঁরোয়া-পিলু ১৫১) 
৭০ বাগেশ্রী ৩(১) 
৭১ বাহার ২০৫৬) 
৭২ বাহার-বাগেশ্রী ২. 
৭৩ বিভাস ১১৫৫) 
৭৪ বেলাওল (বিলাবল ) ৮(৪) 
৭৫ বেহাগ ৩৫৭) 
৭৬ বেহাগ-খাথাজ ঙ 





রবীন্্সংগীত-সমীদ্ষা ২৮৯ 
রাগ-রাগিণীর নাম গানের সংখ্যা 
৭৭ বেহাগড়া ১ 
৭৮ বৃন্লাবশী-সারঙ, ১ 
৭৯ ভজন ১ 
৮০ ভীমপলগ্রী ৩১) 
৮১ ভৈরবী ৩৭৫৩) 
৮২ ভৈরে (ভৈরব ) ৯(১) 
৮৩ ভুপালী &8(৪) 
৮৪ মল্লার ৯৭) 

* ৮& অ্হীশৃরি-ভজন ১ 
৮& মালকোষ ১৫১) 
৮৭ মারু-কেদারা ১ 
৮৮ মিশ্র ১২ 
৮৯ মেঘ ১ 
৯৪ মেঘাবলি ১ 
৯১ মুলতান ২(১) 
৯২ যোগীয়া ১০(৬) 
৯৩ রামপ্রসাদী* ২ 
৯৪ রাজবিজয় ২১) 
৯৫ রামকেলি ১৩(৫) 
৯৬ ললিত ৫(২) 
৯৭ ললিত-কালাঙ্‌ড়া ১ 
৯৮ ললিতা-গৌরী ১ 
৯৯ লচ্ছাসার ( লচ্ছাসাগ ) ১ 
১০০ লুষ-খান্বাজ ১ 
১৬১ সর্ফর্দা ২ 
১০২ সাহানা ৯৬) 
১০৩ সিন্ধু ৯৪) 


১৯ 





২৯০ সংগীতে রবীন্দ্রপ্রভার দান 














রাগ-রাগিণীর নাম গানের সংখ্যা 
১০৪ 'সিঙ্কু-খাম্বাজ ৫ 
১০৫ সিন্ধু-বারোয়া ২ 
১০৬ সিন্দুড়া ৩ 
১০৭ ত্বরট | ২ 
১০৮ ত্রট-মল্লার ১ 
১০৯ স্বৃহা-কানাড়। ১ 
১১০ শঙ্কর! ৪(৩) 
১১১ শঙ্করাভরণ ১ 
১১২ শুরু-বেলাঁওল ( শুরু-বিলাবল ) ১ 
১১৩ শ্যাম ১ 
১১৪ শ্রীরাগ ৩ 
১১৫ হাম্বীর ৯(৩) 
১১৬ হেমখেম ১ 
মোট ৫৪৬(১৩৪) 


€( বন্ধনীর মধ্যে সংখ্য। দ্বারা “মিশ্র বোঝানো হয়েছে) 


ঙ 


উল্লিখিত ৫৪৬টি গানের রাগ-রাগিণী তদন্ত করে দেখ! যায়--উৈরবী, 
বেহাঁগ, ইমন-কল্যাণ, খাম্বাজ, বাহার- এই কয়টি রাগ-রাগিণীর প্রতি 
্লবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশ, রামকেলি, কেদারা, ছায়ানট, বিভাঁস, 
যোগীয়া, সাহানা, সিদ্ধুও বেশ প্রাধান্ত লাভ করেছে। বাঙলার নিজস্ব 
সম্পদ বাউল ও কীর্তনও রবীন্দ্রনাথে গানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। 
বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, কর্ণাটা, গুজরাটি বা মহীশৃূরী ভজন ইত্যাদি 
রাগ-রাগিণীর অন্তভুক্ত তালিকায় দেখানো হলেও এগুলো আঞ্চলিক 
বিশেষত্বের দাবী রাখে । রাগসংগীতের পর্যায়ে এদের দেখানো বোধহয় 
টিক হবে নাঁ। তা ছাড়া মিশ্রস্বরের ১২টি গান উপরোক্ত তালিকায় 
অন্তভূক্ত হয়েছে । ছুই কিংবা ততোধিক রাগ-রাগিণীর মিশে এই গান- 





রবীন্দ্রসংগীত-সশীক্ষা ২৯১ 


গুলোর স্বরোরোপ কর! হয়েছে বলে স্বরবিতানে “মিশ্র নামে নির্দশিত 
হয়েছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, এই ৪৬টি গানের মধ্যে ১১৬টি বিভিন্ন রাগ-রাগিগী 
ব্যবহৃত হয়েছে । তন্মধ্যে ৫২টি রাগ-রাগিণী মাত্র একটি করে গানে ব্যবহার 
করা হয়েছে। ১০টি রাগ-রাগিণীতে ছু-টি কৃরে এবং ১২টি রাগ-রাগিষ্টুতে 
৩টি করে গান ব্যবহৃত হয়েছে। রাগ-রাগ্রিণীর সংখ্যা অনেক হলেও 
গানের সংখ্যা বিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ-রাগিণীর সংখ্যা কম। 
শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর সামান্য পরিবর্তন করে মিশ্রণ করেছেন ব্ত গানে। 
উল্লিখিত তালিকায় গানের সংখ্যার পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'মিআ" রাগ-রাগিণীর 
সংখ্যা দেখানো হল। বর্তমানে আলোচিত স্ররবিতাশের ১৮ খানা খণ্ডে 
প্রকাশিত গানগুলোর অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা, স্তরাং 
এগুলো অধিক"ংশই রাগাশ্রয়ী। পরবর্তী জীবনে অধিকাংগ গানই বিভিন্ন 
রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে কিংবা ছায়াবলম্বনে রচিত। তাছাড়া প্রচুর গান 
বাংলার লোক-সংগীতের ঢং-এ বচিত হয়েছে । এই মিশ্রণই রবীন্দ্রনাথের 
স্বকীরতা ও ববীন্দ্রসংগীতের পরিণত বৈশিষ্ট্য । এই মিশ্রণের স্বপক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “যদি মধ্যমের স্বানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় 
আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়স্তী বাঢুন বা 
মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব ন| কেন?” 

বর্তমানে আলোচ্য ৫৪৬টি গানের তালের সংখ্যা নিরূপণ করা হুয়েছে । 
নিয়ে খ" তালিকায় কোন্‌ তালে কত গান আছে তা দেখানো হোল | 


(খ) £ স্বরবিতানে নির্দেশিত তালের অন্তভুকক্ত গানের সংখ্য 
(স্বরবিতান খণ্ড * 8 ৮১ ৯) ১০১ ২০১ ২২-২৯১ ৩২ ৩৫-৩৮, ৪৫) রী 


তালের নাম | মাত্র! সংখ্যা | গানের সংখ্যা | মন্তব্য 





১ অর্ধবঝাপতাল ৫ নু 
২ বঝম্পক & ৫ 
৩ দাদরা ৬ ৪৭ 
৪ যী ৬ ১ 





২৯২ সংগীতে ব্ববীন্দ্রপ্রাতিভার দান 
7 ভালেন নাম মাজা সধ্যা| গানের সংখ্যা অন্তব্য 7 
& কাশ্মিরী খেমটা ৬ ৩ 
৬ তেওরা ৭ ৩৬ 
৭. দূপক 5 
৮ কাহারব। ৮ ২১ 
৯ যৎ ৮ ₹ ১৪মাত্রার যৎ-ও প্রচলিত আছে। 
১০ ব্ূপকড়া ৮ ্ 
১১ কাওয়ালি ৮ ২১ ১৬-মাত্রার ভ্রুত ব্রিতালকে পূর্বে 
কাওয়ালি বলা হত। বর্তমানে 
৮-মাত্র।র কাওয়ালি প্রচলিত । 
১২ নবতাল ৯ ছ 
১৩ ঝাঁপতাল ১৩ ৬৪ 
১৪ স্বররফফীকতাল ১০ ১৩ 
১& একাদশী ১১ ১ 
১৬ একতাল ১২. ১০৭ 
১৭ খেমটা ১২ ১৫ 
১৮ আড়-খেমটা। ১২ ৯ 
১৯ চেঁতাল ১২ ৪১ 
২ আড়া-চৌতাল ১৪ ৩ 
২১ ধাষার ১৪ ১৪ 
২২ পঞ্চমসওয়ারি ১৫ ১ 
২৬ ব্রিতাল ১৬ ৯১ 
২৪ টিম! তেতালা ১৬ 
২৪ অধ্যমান ১৬ ৬ 
২৬ আড়াঠেকা ১৬ ৯১ 
২৭ নবপধ্ঃ ১৮ ১ 
২৮ তালফেরতা - ৭ 
মোট. ৫৪৬ 


রখীম্সংগীত-সমীক্ষা ২৯৩ 


উপরি-উক্ত তালিকার তালের নাম ও মাত্রা-সংখ্যাসহ গানের সংখ্যা 
দেখানে! হল। উল্লেখযোগ্য, তালফেরতা-ভালের মাত্রা-সংখ্যা দেখানে। 
হয়নি, কারণ একই গানে ত্ুই বা ততোধিক তাল পর্ধায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। 
সংখ্যার দিক থেকে প্রাধান্ত লাভ করেছে একভাল, ব্রিতাল, ঝাঁপতাল 
প্রভৃতি গরুগভীর তাল। পরবর্তী যুগে ববীন্দ্রসংগীতে যখন রাগ-রাগিণীর 
বাধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে তখনকার বিপুল 
খ্যক গানে দাদরা, কাঙারবা প্রন্ভৃতি লুপ্রকৃতির তালের ব্যবহার বেশী 
পাওয়| যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, সংগীতের ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ বরের 
ও তালের বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষ! করেছেন। এই বিরাট বিষয়বস্তর 
গভীরে তত্বানুসন্ধান করলে রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে 
স্মীনে করি ।১ 


১। প্রবন্ধটি প্ীধীরেম্রনাথ সরকার লিধিত। গার অনুমতি অনুসারে এ'এছ্েমুজিত 
ছোল। অবনত এ' বিষয়ে তিনি জীপ্রযুরচত্র দাসের সহায়ত! নিয়েছেন। 


